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[ষটত্রিংশ ভাগ ] 
সভাপতির অভিভাষণ 
বাঙ্গালার বৌদ্ধ দমাজ 


হিন্দু ও বৌদ্ধ 


বাঙ্গালা দেশে বিপে হিন্দুধর্ম ঝোদ্ধর্ধাকে গিলিয| ফেলিযাঁছে, সেই কথাটা আজ 
কিছু বলিন। খন মাঁফগানেবা বাঙ্গালা দসল কবেন, তখন পূর্বভীবন্গেন অধিকাংশ লোক 
বৌদ্ধ ছিল। তাঁহার পূর্বের পাঁচ শত বংসব ধবিষা বৌদ্গেবাই বাঙ্গালা ও বিহাবে বাজত্ব 
কবিযাছিলেন। সেনেনা ইহার মা্যে এক শত বসন বিষ! বাঙ্গালাব একাংশে বাজা 
ছিলেন মাত্র । পালেবা নৌদ্ধ ছিলেন। তাগৰা মে শুদ্ধ বাঙ্গালা ও বিহাৰে বাঁভত্ব কবিতেন, 
এমন নহে, এ দুষেব বাহিরে অনেক দেশে তাহাদের অধিকার ছিল। এক শত বদর 
ধবিয়া তাহীবা পেশোয়াব হউঠে গোদাববীৰ মুখ পথাশ্ত আপনাদের অধিকাৰ বিস্তাব কবিয়া- 
ছিলেন। বাঙ্গালা ও মগধেব বৌদ্ধ সাহিতা, বৌদ্ধ ব্যাকবণ, বৌদ্ধ কোঁব, বৌদ্ধ শান, বৌদ্ধ 
দর্শন, বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ স্ভাী সমস্য উত্তব ভাবতবর্ষ ছাই গিয়াছিল। 

ইংবাজী ৭৩২ অবে পঞ্চ ব্রাঙ্গ। বাঙগালায় খভাগমন কণিয়াছিলেন। তাহাদের 
সন্তান-সন্ততি বাঙ্গালায় বৈদিক পর্ম ও বৈদিক সভাতা প্রচাৰ কবিতে মাঁস্ত কবেন। 
কুমীবিলেৰ গ্রভাবে তীহাঁবা বাঙ্গালায় আমিয়াছিলেন এবং আসিয়া অবধি ত্াহাৰ প্রভাব 
বৃদ্ধি বিবার চেষ্টা কবিয়াছিলেন। কিন্ত ভীহাবা কয় জন ছিলেন? বল্লীল মেন তীহাদেব 
সংখ্যা করিয়াছিলেন , দেখিয়াছিলেন,_-৩৫* ঘৰ বাঁটী ও 9৫০ ঘব বাবেন্দ্ ব্রাহ্মণ মাত্র 
বাঙ্গালায় ছিলেন। তাহার উপব আব ৭০* ঘব সাতশতী, আব ৫০* ঘব বিদেশীয়ত্রাঙ্গণ 
ধবিলেও ২১** ঘবেব বেণী ব্রাহ্মণ এ দেশে ছিলেন না। ২০** ঘব ব্রাঙ্গণে বাঙ্গালা ২৫টা 
জেলা হি কব! যাঁয় না, উচাঁব দশ ভাগের এক ভাগও হিন্দু কা যাঁধ না। স্ৃতবাং এ অঞ্চলে 
অধিকাংশ বৌদ্ধ ও সামান্ত অংশ হিনু ছিলেন। 

কেমন কবিরা এই ২০০* ঘব ত্রাদ্দণে এই বিশাল দেশকে ৭৭ বতসবেব মধ হিন্দ 
কৰিয়া ভুজিয়াছেন, বৌদ্ধব না পর্যন্ত লোপ কবিয়া দিষাছেন, তাহা একটা মা সমস্তা, একটা 
বিরাট বাপার, একটা রহস্যময় ঘটনা। বাঙ্গালা দেশ যে বৌদ্ধময় হইয়া গিরাছিল, তাহা 
এখন রিসার্চ কবিরা বাহির কবিতে হয়। প্রথম ত বিশ্বাসই হুর না, তাহার পব ঘাড পাতিযা 
লইতে হয়। একবাঁব ঘাড় পাতিয়া লইলে চক্ষু ফুটে-_তখন বাঙ্গালার অনেক বহস্য জলের মত 
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বুঝিতে পারা ঘান্ন . বৌদ্ধদেব অমিত শক্তি অন্থুভব কবিয়া বিস্মিত হইতে হয। বাঙ্গালী 
্রাঙ্গণেব অমিত শক্তি, 'অমিত ধৈর্য ও অমিত পবাক্রম স্মরণ কথিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। 

বাঙ্গালায় যদি কোন ইতিহাসে গুঢ কথা থাকে, বঙ্গি কোন নি কথা থাকে, তবে 
তাহা এই । বহস্ত-জাল ভেদ কবিষা এই কথাটী শুলিয়া দিলে বাঁঙ্গালীব চক্ষু স্পষ্ট দেখিতে 
পায়__তাহাব। কি ছিল, কি হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কি হইতে পাঁবে। অতীতে তাহাদের 
'অগৌববেব কিছুই নাই, সবই গৌববগপ। ভবিষ্যতে গৌবৰ অগৌববের কথা তাহাদের 
নিজেব ভাঁতে। 

ছেলেবেলা গল্প স্ুনিতাম, বদি একটা কাঁচপোকা ও একটী আবশুল্লাকে একটা শিশি 
বা বোতুলেব নধো বন্দ কবিষ! বাখা বাঁ, তাভা হইলে কিছু দিন পৰে দেখিতে পাওয়া বংইবে, 
আবশুল্লাটা কাঁচপোকা হইয়া গিযাছে , ঢইটাই কাঁচপোকা ভযা গ্রিয়াছে। তাঁহাদেব 
ইতব-বিশেষ কবা যাঁধ না। খুসলমাঁন অধিকাঁলপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দ ও বোদ্ধ ই 
জাতিকে বন্ধ বাঁপিবা এই সত শত বছবেব পব দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইযা গিয়াছে, ইতব- 
বিশেষ কৰা বায লা। আবাস ইপবাজ অপিকাবকপ বোতলে হিন্দ ৪ মুসলমান দুই জাতি বন্ধ হইয়া 
থাকিলে, কষেক শত বংসব পৰে ভীভাঁথা যে এক হইযা বাইবে না া কে বলিতে পাবে? 
এখনই ত অনেকে বলেন বে, এই যে মুসলমান জাতি এখন ঝাল! দেশে অর্দেকেব উপব 
বলিয়া গর্ব কবিতেছেন+ ইহাবা সেই বিশাল বৌদ্ধসগাজেৰ একদেশ গাত্র। অর্থাৎ 
বাক্ষালায় হিন্দু ও মুসলমান একজাতি মাত্র) 

বৌদ্ধ কাহাকে বলে £ 

হিন্দু ও বৌদ্ধ, এই দুই জাতি লইযা ঘখন বাঙ্গালা দেশ, ভখন চিন্দু কাচাকে বলে 
ও বৌদ্ধ কাঁলীকে বলে, এটা ঠিক কবিধা লওদা বড দৰকাব। লোকে বলিবে এ ত সহজ 
ক, এব আবাব ঠিক কবা কি? হজ কপাই বোল! নাম না। সকলেই মনে জানে 
আমি ঠিক বুঝি, কিন্ু জেবার টিকে া। অনেক পরি আছেন, ভাভাবা মনে কবেন যে 
বৌদ্ধ বলিতে শু চিক্ষুদম।জ বুঝব , কেন না, বুক্ধদেব নিলে ভিশ্বসমাঁজ লইয়াই থাকিতেন। 
তাহ্কাৰ বিনষ ভিক্ষুদেন জন্কঃ ভাঙ্গা যত কিছু আইন-কাঞ্চন, পাচিত্তিয় পাবাজিকা ভিক্ষুদের 
জন্য। জুতবাং নৌদ্ধ বগিতে গেলে ভিক্ষুসম্প্রদায় ছাডা আব কিছু বুঝান্ না। 

আব এক দল বলেন,_না। গৃচন্থ বৌদ্ধও ছিল, যাহাঁবা ত্রাহ্মণ মানিত ন।। ভিক্ষুদের 
কাছে ধর্ম ও নীতি উপদেশ লইহ | ভিক্ষুদেব থাওয়াইত, আঁদব কবিত, ভিক্ষুদেব জন্য বিহাব, 
সঙ্ঘাবাম তৈয়াৰ কিয়া দিত, তিক্ষুদেব উপ পথোব ব্যবস্থা কবি, তাহাদেব অন্তর্বাস 
বহিবাস জোগাইত, তাহাবাট গৃহচ্থ বোদ্ধ। ভিক্ষুবা ত বোজগাঁব কবিত না, ভিক্ষা করিয়া 
খাইত। বাবা তাহাদের ভিঙ্গা দিত, ভাহাঁবাই গৃহস্থ বৌদ্ধ। একজন ভিক্ষু তিন বাড়ীব 
অধিক চাবি বাভীতে ভিক্ষা লইতে পাঁবিত না। থে বাড়ীতে একবার ভিক্ষা পাইয্কাছে, 
এক মাসেব মধ্য আব সে বাডীতে ঘাইতে পাঁবিত না। স্কতবাং একজন তিক্ষুব জহয ৯০ ঘব 
গৃহস্থ ৰেদ্ধে দবকাঁব হইত । ইহাঁব উত্তরে এই কথা বলা যায় বে, হিন্ুরাও ত ভিক্ষা দিত » 
তাহারাও ভিখীরী ফিবাইত না। সুতরাং গৃহস্থ বৌদ্ধ না থাঁকিলেও গৃহস্থ হিন্দুর দ্বারাই 
ভিক্ষুদের ভরণ পোষণ হইতে পারিত। 


বঙ্ধাল ১৩৩৩৬ ] সম্ভাপতিৰ অভিভাষণ ঙ 


আব এক দল বলেন যে, না। বুদ্ধদেব তিক্ষুব জন্ত দশ শীল ব্যবস্থা! কবিযাছিলেন , কিন্ত 
ধার্শিক গৃহস্থেব জন্য অষ্ট শীল, আব অপবাপৰ গৃন্থেব জন্য পঞ্চ শীল ব্যবস্থা কবিবাঁছিলেন। 
স্থৃতবাং গৃহস্থ (বদ্ধ অনেক ছিল । বৌদ্ধ-জীবনেৰ মুগ্য উদেশ্ত_সু্লাব ত্যাগ বা ভিক্ষু হও়া। 
স্কৃতরাং যে গৃহস্থ সেই উদ্দেশ্যেব দিকে যত অগ্রসব হইতে গাকিবে, তাাব তত সম্মান ও আদব 
হইবে । তাহা হইলেও পঞ্চ শীল লইবাৰ জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা প্রয়োজন তইত, তাহাই বা ক'জনেব 
ছিল? অথচ শুনিতে পাওয়া যা, গ্রামকে গ্রাম, নগবকে নগব, দেশকে দেশ বৌদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে। ইহা কিরূপে হইতে পাবে ? 

অতএব সব বৌদ্ধকে তৃক্ত কবিযা লইতে পাবে, এমন একটা বৌদ্ধেব লক্ষণে দবকাঁৰ 
হইল | সে লক্ষণ দেখা দিল এগাব শতক | তিন জন গুপ্র একখানি বই লিবিষা বইখানিব নাম 
দিলেন, _আদিকর্বচনা। তাাবা বলি'ান, বে কেছ প্রাতঃকালে উচিষা বলিবেন, _ বুদ্ধ শীবণং 
গচ্ছামি, ধন্্ৎ শবণং গচ্াষি ও সব” শবণ* গণ্চামি, তিনিই বৌদ্দ। অনেক দিন ধবিহা এই 
তিনটা মঞ্তর শিখাইবাব জন্য পুনোভিত দবকাৰ হইত নাঁ, কিন্য পবে হইযাঁছিল। জুভবাং 
বাঁহাব জনা পুবোচিত দবকাৰ হইত না, উপাসক নি'জই উচ্ছা কৰিলে সপ্ত লইতে পাবিতেন, 
তাঙাব দ্বাবা হে, ধর্ষন শি্সণ্থ্া বৃদ্ধি হবে, তাঙাতে আশ্চরা কি? আপামব সাধাৰণ 
আগনি ক্গাপনি এই তিনটি সঙ্গ উচ্চাৰণ কৰিলে বৌদ্ধ বলিষা গণা হতেন ॥ বৌদ্ধেব সংখ্যা 
বাভিয়া যাইত। 

কিন্ত শীল/-দিবাব সমষ বড গোল বাধিত। যাঁভাবা মাছ ধবিষ! খায়, মাছ ধৰা 
শীকাব কৰা যাভাদেন জাতীয বাবসাষ, চবি কব! যাহাদেন জাতীয় বাবসাষঃ তাভাবা শীল লইতে 
পাবিত না। বে ন্বধন্টে তাহাদেল ধর্ম বিষষে উন্নতি লাভেব 'আাশা থাকিত না । তবে তাহাবা 
জাতীয় বাবসায় ত্যাগ কবিষা, ভালিকাদি ব্যবসাষ আবস্ত কবিলে, ভাগাদিগকে শীল দ্বাৰ কোনও 
মাপন্তি থাকিত না। নাভাবা ক্গাতীষ ব্যবসায ছাডিত না+ তাভীলা হস বে দ্ধধর্থেৰ সর্বানি্ 
স্তবে পভ়িযা থাকিত, অথবা তাছাদেন জনা ধণ্ীন্তবেব বাবস্থা ভইযাঁছিল। যথা_কৌলগধর্, 
মতস্তেন্রনাথেব ধর্ম, মীননাথেব ধর্ম, গোবক্ষনাথে বন্ধ ইত্যাদি । 

একবাববে দ্ধ হইলে, সে পঞ্গ শীল লইতে পাবি, অষ্ট হাল লইতে পাবিত, দশ শীল লইয়া! 
ভিক্ষু হইতে পাবি , ভিক্ষু হইলে ক্রমে উন্নতি কবিষ্লা স্োতাপন্ন, সরুদাগামী, অনা গামী, অর্থৃৎ 
এবং পৰে বোধিসত্ব হইযা বুদ্ধ বা জগদ্গুক হইতে পাঁবিত। কিন্ত সে সকল জন্মজস্মাস্তবসাধ্য | 
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ধাছাবা মনে কবেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতাব পৃজ! হয় না, ধন্ম উপদেশ পাওয়া ঘায় না, 
তাহারাই হিন্দু হিল্ুঝ! জাতিভেদ মানেন। এক জাতিতে জন্মিলে এ জন্মে আব উচ্চ জাতিতে 
যাওয়া যায় না, ধাঁহাদদেব এইবপ বিশ্বাস” তাহাবাই হিন্। বীহাবা দেবতা মানেন, কিন্তু দেবতা 
হইতে চান না, তাহাবাই হিন্দু। ব্রাহ্মণ হিন্দুদেব মধ্যে সকলে উঠচ। ধর্ম ও নীতি তাহাদেবই হাতে । 
ক্ষত্রিয়েবা দেশ শীসন কবেন। বৈশ্যেবা কুবি, পশু-পাঁলন ও বাণিজা কবেন। শৃত্রেবা উপবেব 
তিন জাতির সেবা কবেন। বাঙ্গালায় কিন্ত ব্রাহ্মণ আব শুক্র ভিন্ন জাতি নাই। ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্ঠ বাঙ্গালায় লোপ পাহিবাঁছে অর্থাৎ তাহাব! বৌদ্ধ হইয়া জাতিভেদেব হাত এড়াইয়াছেন। 


৪ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা [না 


বরাঙ্মাণেব সকল বইই সংস্কত ভাঁষায় লেখা । সংক্ষত ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে পড়িতে পাৰিব না। 
ঝাভাবা হিন্দু হইয়া শুদ্র-শ্রেণীভুক্র, তাভাবা সংস্কৃত শ্খিতে পাঁবিকেন ন। কিন্তু বৌদ্ধেবা-__বিশেষ 
বৌদ্ধ তিক্ষৃবা সংস্কৃত পড়িতেন। ব্রাঙ্মণেবা তাাদেব সংস্কত পডা বঙ্গ কবিতে পাধেন নাই। 
অনেক সময় বৌছ ভিক্ষুদেন লেখা বট তাগদিগকে গভিতে হইত ও পডাইতে হইত , তাহা 
ভাহাবা অস্্লানবদনে কবিতেন। কিন্ধ ভা্কাবা বৌদ্ধীদেব সংস্কতকে অস্ুন্ধ বলিতেন ও তাঁতা পিয়া 
নাক সিঁটকাইতেন। বৌদ্ধেবা বলিতেন, আমবা স্থশন্দবাদী নভি সভ্য, কিন্তু আমবা যাহা বললি 
তাহা সর্ববাদিসন্মত ও সভ্য। বৌদ্ধেবা জন্য ভাষাযও বট লিখিতেন, কিন ব্রা্গণেনা সংস্কৃত 
ছাডা প্রধানতঃ অল্প ভাষায ব্ট লিখিভেন না । 

ত্রাহ্মণেল৷ ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্মণ-দলভুক্ত লোকদিগেন সহিত আহাব ব্যনাঁবাদি সামাজিক 
সপন্ধ বাখিতেন। এব” নিতান্ত নীচধন্্বী ও নীচকন্খ্রী লোক ভিন্ন আব কাহাকেও অস্পৃশ্য 
বলিতেন না। কিন্ত ভাঙাদেব মন্ডে হিন্দ ভিন্ন আব সকল ভাঁতিই অন।চবদীধ ছিল । ন্সর্থা 
যদ্ধেব সময় যেগন শন্মপক্ষকে বড এব" ভোট মবল প্রকাব সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত কব! হয, 
তেমনি হিন্দুব বিধস্টীদিগকে অনাঁচবশীয মনে কবেন। তাভাদেব মতে শাকদীপী ব্রাহ্মণ, ব্রাঙ্মণ 
বলাইলেও তাগাব! অনাচবণীষ। কাবণ, তাভাবা বিদেশী ও বিধর্্ী। মুসলমানেরা অনাঁচবণীয » যে 
হেতু তাগীৰ৷ বিধন্্ী। বৌন্েবাও অনাচব্ণীয। এই সকল অনাচবশীয জ।তিবী অনেকে এখন 
রাহ্মণ লইাছেন। ্রাঙ্গণেবা সেই সকল ত্রাঙ্গণকে পতিত ও 'অনাঢবণীষ মনে কবেন। 

পূর্বকালে বখন বৌদ্না প্রবল ছিলেন, ভীগাবাও চিন্দদিগকে অনাচবণীয় যনে 
কবিতেন। এ মহগন্ধে চতুঃশতিকা" নানক বৌদ্ধ গরন্টেব টাকাষ চন্্রকীস্তি একটি গল্প দিয়াছেন,_- 
একটি মূবক সর্বদা এক বৌদ্ধ বিহাবে যা কৰিত এব” বৌদ্ধ ভিক্ষুদেব খুব সম্মান 
কবিত। ভিক্ষুবা তাহ|কে দীন্মা দিবার জঙ্থ। ব্ড্ট আগ্রহ কবিতেন। সে দীক্ষা লই না, 
বলিত*_ এপন ও দেনী আছে । ভিন চাঁবি মাস পবে দে একদিন আলিযা বলিল, আমাৰ দীক্ষা 
লইবান সমর হযাছে । ভিস্কুবা জিজ্ঞানা কবিগোন, এত দিন হয নাই, এখন ভইয়াছে কেন? 
দে বলিল, এখন আমাব বাহ্ষণ দেখিলেই মনে হয়, উগাকে এক কোপে কাটিযা ফেলি , স্থতবাং 
আমাৰ বৌদ্ধর্খ গ্রভণের ঠিক সময হইক়াচে। স্থতবা” 'অম্পৃশ্য ও অনাঁচবশীয় কবাৰ জন্ক 
এখন যে ্রাঙ্গণদিগকেই দোষী কৰা হয়, মেটা ঠিক নয। সকল ধর্সেব লোকই বিরুদ্ধ ধর্শে 
লোককে মনাচবধীয় কবিযা থাকে । 'অনেক জাষগাঁয় একেবাবে তাঁহাদেব বিনাশ সানও 
কবিয়া থাকে। 

যাচারা সংসাবধন্ম ত্যাগ কবিয়া সন্গাসী হয়, হিন্দুরা তাভাদেৰ খুব সম্মান কবেন। কিন্ত 
যদি সে আবাঁব সংদাবে 'আপিতে চীয 'অথবা আসে, তাভাকে সাহাবা মনে কৰেন__পতিত 
ও অনাচবণীয়। অনেক জাতীয় যোগী এইকপে চিনদুসমাজে ক্রান্মণেব চক্ষে অনাচিবণীয় 
হইয়া আছে । বাহাবা সংসাব ছাড়িযা গেল, তাহাবা চতুর্বর্ণ সমাজও ছাড়িয়া গেল । আধীব 
ফিবিয়া আসিলে তাহাব। চতুর্বর্ণ সমাজেব বাহিব অর্থাৎ অনাঁচরণীয় হইয়া রহিল £ 
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বখন বৌদ্ধ ধর্শেব খুব প্রাদুর্ভাব, তখন তাহাবা সংস্কতে বই লিখিতে আৰম্ভ করেন। 
তাহাবা গ্রগম চলিত ভাষায় বই লিখিতেন। প্রবল প্রতাপেব সমর তাহারা ব্রাঙ্মণদেব সঙ্গে 
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তর্ববিতর্ক কবিবাব জন্য চলিত ভাষা ছাডিযা সংস্থতে বই িখিতেন। প্রথম প্রথম তাহাবা 
ত্রা্ণেব ব্যাকবণ পাপিনি লর়েন নাই । অন্য নান! ব্যাকবণেব সাহায্যে বঈ লিখিতেন। 
পবে তাহাঁব| নিজেদেব জন্য সংস্কত ব্যাকবণ লিখিতে আবস্ত কবেন, এবং এইবপ ব্যাঁকবণ 
বরেকথাঁনা খুব চলিবাও যাঁয়! তাহাব পব সাঁভাবা পাণিনিব টীকা লিখিতে আবম্ত কবেন। 
এই টীকাঁব ভীহাবা পতঙ্জলিব মঠাঁভাম্ঘকে এক হিসাঁবে ছাঁটিয়া ফেলিতে চাঁন। তীভাদেব 
পাশিনিব টীকা বাঙ্গালা খুব চলিষা যাঁয়। 

কোষে তীহাদেব অসীম প্রভুত্ব । তাাদেব অমবকোষ সকলকেই লইতে হইয়াছিল। 
সমবকোঁষেব বত পবিশিষ্ট আছে, প্রাষ সবই ত্াহাদেব। আঁবও অনেক কোষ তাঁভাদেব লেখা । 
কোষেব তিন অগ্র-_ পধ্যায়, অনেকার্থ ও লিঙ্গ । তিন বিষয়েই তীহাদেব অনেক বই 'আছে। 
্রাহ্মণেবাও সেই সকুল বট পণ্ডন, পডান ও তাভাদেব টীকা লিখেন | 

ছন্দেও তাগাদেব ভাল ভাল বই আাছে। তাহাবা পিঙ্গল নাগেব অগ্সবণ কবিষা 
"অনেক ছন্দেৰ বই লিখিয়া গিয্লাছেন। 

কেহ কেহ বলেন, ভামত বৌদ্ধ ছিলেন । ভাতা হইলে 'অলঙ্কীবে তাহাদেব প্রতৃত খুবই 
বলিতে ভইবে । কাৰণ, ভামভ তি প্রাচীন । তীহাব্ট বই অনেকে অলঙ্কাবেৰ চলিত বইএৰ 
মধো শ্রথম বলিষা মনে কবেন। কাশ্দ্ীবে ব্রাহ্মণেনা কিন্ত অলঙ্কাবে সকলকে ছাড়াইয়া 
উচ্ঠিষাছিলেন। 

ঝানানেব বই বে দ্ধদেব ঢেব বেনী। আমাৰ বোধ হয়, বালালী বেদ্ধেবাই বেণী বেল 
খানানেল নই লিখেন এবং তাহাদেব প্রভাব এখনও চলিতেছে । কাৰণ, বাঙ্গালীব সংস্কৃত উচ্চাৰণ 
অন্টি দেশের সপ্ত উচ্চাবণ হইতে অনেক তফাৎ। ভাই এইখানেই বানানের বইএব 
বেশী দবকাঁৰ হয়! 

এ ত গেল শকশাস্্েব কগা। দশনেও বৌদ্ধদেব প্রভাব চেব বেণা। তীষ্চাদেন দণল সমস্ত 
এসিষা এখনও পড়িতেছে, পডাইতেছে ও তাঁহাৰ টীকা টিপ্লনী লিখিতেছে । তাহাদেব তর্ক- 
শান্স্েবও নেইকপ এপিয়ায় সর্বত্র আদব। এখনও জাপানে বৌন্ধমন্দিবে বৌন্ধত্শাস্া পড়া 
কষ, এবং ইউনিভাপিটিতে ইউবোপীয় লজিক পড়ান হয়। এই ছুই দলে সময়ে সময়ে তক বাধে, 
কিন্ত ভারতীয় বৌদ্ধত্রকশান্ত্েবই প্রায় জয়লাভ কইয়া থাকে, এবং শিক্ষিত লোকে এই বাদান্গ- 
বাদেব খুব উৎসাহ দিয়া থাকেন। 

বৌদ্ধদের গল্পেব বইগুলি অনি চম্কাব। পালি ভাষাৰ কথা আমায় এখানে বলাব কোন 
দ্রকাব নাই। সংস্কৃতি বৌদ্ধদেব দুই জাতীয় গল্প আছে,_-১। জাতক, ২। অবদান । 
জাতক বুন্ধদেবে পূর্ববজন্মেব কথা, আব অবদান বুদ্ধদেব ও তাতাঁব চেলাদেব পূর্ববজম্মেব কথা । 
সকল দেশেব গল্পই একটা কাঠামতে থা থাকে । আবব্য উপন্তাঁসেব এককপ কাঁঠাম, কথাসবি- 
সাগবেব আর একরূপ কাঁঠাম | বৌদ্ধদেব ক1ঠাম নাই , সব গল্পগুলিই ব্বতন্ন স্ততত্ব। বৌদ্ধদেব 
গল্পে পশুপক্ষী ও ইতব জন্তব কথাও আছে। কথাসবিংসাগব ও আবব্য উপন্তাসে তাঙ্া 
নাই। ববং আমাদেব হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র বেতালপটীশী ও বত্রিশ সিংহাসনে জদ্থ 
জানোদ্ারেক কথা অনেক। সেগুলিবও একটা কাঠাম আছে । খুব আট কাঠাম নহে, বড় 
আল্গা। বৌদ্ধদেব কাঠীমই নাই। 
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প্রামই দেখিতে পাওয়া বাঁ, কোন বিশেষ সম্প্রদায়েব লোক যদি কাব্য বা নাটক লিখিতে 
বসেন, জিনিষটা একঘেযে হইয়া যাঁয। বে ছ্ধদেব কার্য নাটক ঘে একপ একঘেয়ে নয, সে কথা 
বলা-যায় না। তবে ভাহাতে কল্পনার খুব দৌভ আছে এব পে ন্দর্যও পুব কষ্ট হইযাছে। 
অন্য সম্প্রদারেব লোকও তাঁতী পভিলে তাভাব নাধুধা, ওঃ ও গ্রসাদপ্ণে মুঝ হইয়া বায়। 
বরাক্মণেবা। ইাঁদেব কাব্য নাটক পড়িতেন, ভাঙ্গীতে মনোনিবেশ কবিচেন এবং ব্যাকবণ শুদ্ধ 
বলিয়া অনেক সমন উদ্দীব্ কবিতেন। 

বদ্ধদেবেব নিজেব বচন বলিয়া যে সকল বই আছে, বে দেবা তাহাবট অধিক দোতাই দেন । 
সেগুলি বৌন্ধসম্্াদায়বিশেষেব উক্তি_-অনেক ভিন্ন ভিন্ন সমযে লেখা এবং তাহা সংস্কতও 
বিভিন্ন বকমষেব। প্রজ্ঞপাবমিতাঁষ ভাঁব এক, ভাঁষা এক, উপদেশ এক এবং ধর্ম এক। 
আব চগ্ুমভাবোধন তস্কেব ভাব আব এক, ভাষা মাব এক, উপদেশ আব এক, আব ধর্দও আৰ 
এক | ভইই কিন্তু বদ্বচন। 


বে দ্ধদেব এমন কোন স্থৃতিন্‌ পুস্তক ছিল না, যাহাতে উপাসক ও সঙ্ঘ, দুইএবই কাজ 
চলিতে পাবে। আ্াাদের বিনষ শুদ্ধ সঙ্গের জন্য । দশ ও এগাব শত্তকে তাতাখা স্থৃতিৰ বট 
লিখিতে আন্ত কবেন। ভাঁলতে অবে দ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, বে দ্বকে দীক্ষা দেওয়া মন্দিব নি্্াণ, 
প্রতিষ্ঠা, নিত্য কর্ম দিনেৰ কাজ প্রভৃতিৰ উল্লেখ আছে। 

বুদ্ধচনে তক্েব উৎ্পন্তি। কিন্থু সে শোষব দিকেব বুদ্ধবচনে । উঠাতে মূলমন্ত্র দক্োদ্ধাব, 
অন্তরসাধনা» দেবভা-ুষ্তি প্রভৃতির অনেক কণা লেখা আছে । ইহা হইতেই বৌদ্ধদেল দেবি 
সমূহেব উৎপত্তিব ব্যাপাৰ দেখিতে পাওয়া যায়। 

এ সাহিত্য গেল কোথায় ? 

এ বৌদ্ধ-সাডিতয গেল কোঁথায? এ জিজ্ঞাসান এক উত্তন/_ভয হিন্দুবা তাভাইযা দিযাছে, 
নষ গ্রাস কবিযাছে। কেমন কবিযা গ্রাস করিবাছে বা গিলিষ! ফেলিযাছে, তাভাব কতক 
কতক _মাভাস এখন দিব, ও তাচাৰ পৰ কেমন কবিষা প্রকাণ্ড বেদ্ধসমাজটা গ্রাস কবিয়াছে 
ৰা গিলিয়াছে, ভাহাবও কতক কতক 'আভাঁস দিব। 

বৌদ্ধব্যাকবণ গেল কোথায় ? 

/গাঁভীষ ব্যাকবণ ধবিয়াছি । বাঁকবণ গ্রাসেব কথাটাই আগে বলি। আমবা জানি, 
পাঁণিনিই সংস্কৃতেৰ ব্যাকবণ । ইভা সঙ্গে কীত্যায়নেৰ বার্তিক, ব্যাডিব সংগ্রহ ও পতঞ্জলিব 
মভাভাম্ব, এট পণ্ডিত ব্রাঙ্ঘণদেব ব্যাকবণ। ব্যাঁডিৰ সংগ্রহ এখন আব পাওয়া ঘাঁয় না, তাই 
এই ব্যাকবণশীস্্রকে ত্রিমুনি বাঁকবণ বলে। কিন্তু ইহা ছাডা সাধাবণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জন্য 
ছোট ছোট ব্যাকবণ ছিল এবং সে ব্যাকবণ সিদ্ধ উদশহবণ দিয়া শেখান হইত; সুত্রে 
সঙ্গে তাহাদেৰ বড একটা সম্পর্ক ছিল না। কেঁমাব ব্যাকণ এইবপ উদ্দাহবণ দিয়া শিখান 
কইত। সর্কবন্মা সেই উদ্াহবণগুলি লইয়া” কতকগুলি স্থত্র বিয়া কাতন্ত ব্যাকবণ ছয় মাসের 
মধ্যে সাতবাহন বাজানে শিখাইবাব জন্ত প্রস্তুত কবেন। তাহাতে সাধাবণ লোকেব কার্য 
চলিত । ক্ষত্রিয়গণ, ব্যবসাদাবেবা! ও অন্ত অন্য ভদ্রলোঁকেব কাজ এইরূপ ব্যাকবণ দিয়াই 
চলিত। গরুডপুরাণে বাকবণেব উপব যে ছুটি অধ্যায় আছে, তাল দেখিলে এ কথাটি বেশ 
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বুঝা বায়। বৌদ্ধেবা প্রথম বখন খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আ'রস্ত কবেন, তথন এইকপ ব্যাকবণ 
দিয়াই কাজ চালাইতেন। 

পৰে তাঁতাঁদেব নিজেধ একখানি ব্যাকরণ লেখ! দবকাঁৰ হয়। তীঁভাবা যে বাঁকরণ 
তৈয়াৰি কবেন, তাঁঙাব নাঁম চাঁদ বাকবণ। গ্রস্থকীব চন্দ গোমী | তিব্বতীয় ভাষায় পগ্-সম্‌- 
জোন্জড, নামে যে বই আছে, তাহাতে বলে যে, চন্দ্র গোমীৰ বাঁডী ববেন্্ত্মে। তিনি 
থাঁকিতেন চক্দ্রবীপে, তাঁভাব সময ৪৫০ হইতে ৫০* উত্বাঁজি সন। কেন না তিনি বলিয়াছেন, 
শুপ্রেধা হুণদেব জয় কবিযাছে। এ স্থলে তিনি লঙ. বাবহাৰ কবিযাছেন। লঙ. ব্যবহাবেৰ 
অর্থ, ঘটনাটা তাহাই সমযে ঘটিযাঁছিল, তিনি ইচ্ছা কৰিলে দেখিতে পাবিতেন। হুখেবা 
সমস ভাবতবর্ষে আসি্াছিল। 

চান্দ্র ব্যাকবণ__ধাতৃপাঠ, পিক্গান্থসাশন, স্থত্রপা্, বৃত্তি প্রভভভিতে চাবি দিকে পাঁণিনিব 
মত পূর্ণ ব্যাক্ৰণ হইযাছিল , উান্‌ বহুস'খাক্‌ টীকা ছিল, সে গুলিও '্রমাণ বলিয়া গরণা হইত » 
টীকাকাবেবা প্রাযই বৌদ্ধ। এপন সে ব্যাকবণ ভাবতবর্ষে একেবাঁবে পাঁওযা যাৰ না। সম্পূর্ণ 
ব্যাকবন ভিব্বতীর় তর্্ষমাৰ পাঁওষা বাব। প্রোফেসব বেগুল নেপাল হতে ও বিউলাব সাহেব 
কাশ্মীর হইতে ইহাঁব কোন কোন অংশ পাইযাছিলেন। আমি উহ্ীব একখানি পৃরা সত- 
পাঠ পাইয়াছিলাম , সেখানি জার্মানিতে ছাপা হইয়াছে । এত বড ব্যাকবণখানা লোপ হইল 
কিক্পে ? 

সংক্ষিপ্তসাৰ নামে একখানি ব্যাকবণ আছে , সেখানি বাঙ্ষালায় বাচদেশে চলে-__এখনও 
চলিতেছে । ইন্াব স্ত্রকাৰ ক্রমদীশ্থব একজন শৈব ছিলেন। তিনি হিন্দুদেব জন্ত বই লিখেন । 
যেখানে যেখানে চন্দ্র ও পাঁণিনি ছুই বকম মত প্রকাশ কখিয়াছেন, সেখানে সেখানে তিনি 
আপন স্তত্রে বিকল্প শব যোজনা কবিয়াছেন। যেখানে বেখানে পাণিনি-্ষত্রেঃ পাতিগ্রল ভাগ্ত ও 
বৌনবৃন্তি ু সকম মত প্রকাশ কলিধাছেন, সেখানে তিনি প্রায়ই বিকল্প বিধান কবিয়াছেন। 
মগবা বৌদ্ধমত পবিভ্যাগ কবিয়্া ভায্েব মত পরব কবিযাছেন। -মনেকে বলেন, তিনি 
পাণিনিব সংক্ষিপ্তসাব » কিন্ত তিনি বাস্তবিক সংস্কৃত শবশাস্ত্রেব স'ক্ষিপ্তসাব। চান্দ্রের প্রতি 
তিনি যে ব্যবহাঁব কবিয়াছেন, কাতন্ত্রেব প্রতিও তিনি সেই ব্যবহার কবিয্লাছেন অর্থাৎ 
সংক্ষিপ্তসাবে চান্দ্রে ও কাতষ্বেব যাহা কিছু ভাল, সব লওয়া হইয়াছে। তাই চন্্র ভারতে 
একেবাবে লোগ পাইয়াছে আব কাতন্থ ধণশ্ীব ও পূর্ববঙ্গে লুকাইয়া আছে। 

চান্কুদা্স নাচ একজন কায়ন্থ বৌন্ধ একথানি ব্যাকব্ণ লিখিয়াছিলেন , তাহাঁৰ বইখাঁনি 
লোপ পাইয়াছে। কিন্ত র্য'কবণ ঝা ব্যাকবণেব টাকা লিখিয়া যেমন শ্রন্থকাঁন বা টীকাকাৰ 
কাঁবক, সমান, তদ্ধিতেব জনা কণ্তকগুলি কাবিকা কবেন, চাঙ্গুদাসও সেইন্দপ কতকগুলি 
কাঁবিক! কবিয়াছিলেন। চা্গুলাসেব সেই কাবিকাগুলি এখনও উড়িস্তায় পডা হয়। কাঁবিকাঁব 
চীকাঁকাঁৰ একজন বৈষব। তিনি বলিয়াছেন, চাঙ্গুদাস বুদ্ধদেবকে নস্কাব কবেন কেন? তিনি 
বলেনঃগ্রন্থকাঁবেবা প্রায়ই নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে স্মবণ করিয়া বই লেখেন । ব্রাহ্মণেবা নিজ ইঞ্টদেব 
বিষুকে স্দরণ করিয়া বই লেখেন। কীয়ম্থেরা নিজ ইষ্টদেব বৃদ্ধকে স্মবণ কবিরা বই লেখেন। 
বৈশ্ঠেবা ্মরণ করে স্ুর্যযদেবকে, শৃত্রেরা শিব ও অন্তান্ত দেবতাকে স্মরণ করে। যেমন চাহ্ুদাঁসের 
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কাঁবিকা আছে, তেমনি বৌদ্ধ বতস নন্দীলও কতকগুলি কাবিকা আছে । সেগুলি দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাঁভাব ব্যাকরণও লোপ পাইয়াছে। 
এই সকল হেডুতে বোধ হয; সংক্ষিপ্তসাবেব প্রভাবে চান্দ্র, কাতন্্, বভস, চাঙ্গ লোপ 
পাইয়াছেন। বাঙ্গালাষ চন্দেব বদিও বা কিছু আলোচনা হত, প্রয়োগবত্রমালা তাহা একেবাবে 
লোপ কবিধা দিয়াছে । এই গ্রস্থধাঁনি কোচবিভাবে তৈযানী হয়। কামতাপুব বা্য ভাঙ্গিয়া 
দিয়া গৌড়েব বাদশাহ আলাউদ্দীন সেন শাহ যখন সমস্ত কামতাপুব বাজ্য আপন বাজ্া- 
ভুক্ত কবিতে পাঁবিলেন না, তখন কো ও হাঁ্োবা বাঙ্গালাব উত্তবে এক প্রকাণ্ড বাক্তা 
স্থাপন কবিল। দেই কোচবিহাবেব বাজাদেব অন্সবোধে পুকষোভম বিদ্যাবাগীশ নামে একজন 
পণ্ডিত প্রযোগ-বত্রমালা নামে এক ব্যাঁকবণ লিখিলেন খুঃ ১৫৮* সালে । চন্দ্রের যাহা কিছু 
ভ্যোতি ছিল, বন্রমালাব আলোতে ভাঁহা আবও ম্সান হইরা গেল। বত্্রমলা বাঙ্গালা ও 
আসামের আনক অংশে পুবাদমে চলিতেছে । 
পাণিনিব বে দ্ধ টীকা গুলিন খুব আদব ছিল। কিন্ধ মঙাবাসীযদেৰ এভাব রদ্দির সঙ্কে 
“সঙ্গে ভটোভী দীক্ষিত ও তাহাঁৰ শিশ্বাৰা সেই সকল পুস্তকে অনেক অপাণিনের ও ভাগ্ধিরুধ 
প্রয়োগ দেখিয়া তাহাদের বিকাদ্ধ তীত্র সমালোচনা কলিলেন। তাভাতে ২।৩ শত বৎসবেব মধ 
তাভাদেন প্রচীৰ এক প্রকাল বন্ধ হ্যা আসিল। শেষে এমন হল নে, পঠনপাঠন ত দৃবে 
যাক্‌, তাহাদেৰ পুথি পর্যান্ত প1ওমা বায না। বে কষ্ট কবিয়া লোকে সেই সকল টীকা সংগ্রন্ 
কবিবা ছাঁপাইবাছে, ভাতা পডিলে স্াশর্যা টতে হয । আমাৰ কুযোগা সহযোগী স্বীয় 
চর চক্রবর্তী মহাশয স।স বা কাশিকাবিববণপঞ্সিকাঁৰ পুবা পুথি কোথাও পাইলেন না, 
সমস্ত ভাবত ভ্রমণ কবিক্া, টুকি টুকি কবিযা স"গ্রহ কবিয্া, অনেক বসব খাটিয়া পুধা ুধিখানি 
ছাপাইয়াছেন। এই সকল পরথি বাত্ক্েদেশে কিছু ছিল? তাঁভীতেই বাঁবেন্জ বিসার্ 
লোসাইগীব উদ্ধোধ হয, এ সকল পুথি ছাঁপানি উচিত। একখাঁনি বৌদ্ধেব লেখা পাঁপিনি- 
মতেব ব্যাকবণ ন।বেন্দ অঞ্চলে কোথাও কোথাও চলিভেছিল+ কিন্তু উহ্াব পঠনপাঁঠনও বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে । 
এইরূপে বাঙ্গালাদেশে বেদ্ধ ব্যাকবণকাবদেব নাম পর্যন্ত লোপ পাইয়াছিল 
খাহাবা এই লোপেব মূল, প্তাহাবা বাটীয় শ্রেণীব ত্রাহ্মণ_বাঢদেশে বাঁডী। সংক্ষিপ্তসাব 
বযাকবণেব বত টীকাঁকান "আছেন, প্রায় বই বাটীয় ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ গ়ঘড় বাঁড়বী। ইহাব 
উপব "াবাব মহানাই্দেশেব মুগ্বোধ ব্যাকবণ মহাবাষ্ঠে স্থান না পাইয়া, গঙ্গার ছু ধাব আশ্রয় 
কবিল এবং মিথিলাব স্থপন্ন-ব্যাকবণ মিথিলাধ স্থান না পাইয়া যশোব, খুলনা ও ২৪পবগণা 
আশ্রয় কবিল। বেদ্ধ বাকবণগুলি লুপ্ত হইয়া গেল। মুগ্তবৌধেব বছসংখ্যক টাকাকাঁর 
াছেন, এক ভবত মল্লিক ছাডা সবই বাঙ্গালী ত্রান্মণ। একজন ছাড়া স্ুপন্লেব টাকাকাবগুলি 
সব বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ। এইবূপে বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণেবা বেদ্ধ ব্যাকবণগুলিকে তাহাদের শেষ 
আশ্যস্থান বাঙ্গালা হইতে *লাপ কবিয়া। দিয়াছেন। অথচ ভাহাদেব ঘা কিছু ভাল ছিল» 
সব আত্মসাত কবিয়া লইয়াছেন। 


উরস] সভাপতিৰ অভিভাষণ 


বৌদ্ধ অভিধান 


অভিধানেব বাঁপাঁৰ কিন্ত আব এক বকম। সংস্কত অভিধান তিন জিনিষ লইয়া, 
পর্যায় নানার্থ ও লিঙ্গ | পর্াঁধ মানে, এক মাঁনেব অনেক শঙ্দ। নানার্থ মানে, এক শব্দেব 
নান! অর্থ । লিঙ্গ শব্দে কোন শব্ধেব কোন্‌ লিঙ্গ । ববকচি+ ব্যাডি, কাতা+ কালিদাস, অমব 
প্রভৃতি 'সনেকেই ইহাঁৰ এক একটি অংশেন বই লিপিধা যাঁন। কিন বৌদ্ধ 'অমব সিপ্হ এই 
তিনটি অংশ লইয়াই 'নামলিঙ্গান্মশীসন+ এবং “জিকাণ্ড নামে একথানি সবল ও সুন্দৰ পুস্তক 
লেখেন , আগেকাব সব পুথি কাঁপা হইস্সা যায় , উনাৰ এত প্রচাঁৰ হয় যে, উহীব তিন চাবিখানি 
পবিশিষ্ট লেখা হয়। একথাঁনিব নাম শেষাসৰ, একখানিব নাম “তরিকা গুশেষ” ও আব 'একখাঁনিব 
নাম “বিশ্বলোচন? বা মুক্রাবলীঃ। স্বয়ং নৈষধকাব্‌ উ্ভাৰ এক ভীষণ তীব্র, কিন্ত ছোট সমালোচনা 
কবেন। উহাঁব বহুসংখাক টীকা লেখা ভয। অমব ও তাহা গ্রশ্থেব নাম ত্রার্ষণেবা লোপ 
কবিতে পাবেন নাই! 

অমবেৰ পন “বিশ্বগ্রকাশ” সভিধান বৌদ্ধেব লেখা ১ উহা কিন্ত নানাঁথ শব্দ মাত। গ্রন্থকার 
আপনাৰ আনেক পুকষেৰ পব্চিষ দিয়াছেন | ভাব পূর্বপুকষেবা সাহসাঙ্গ নবপতিব চিকিৎসক 
ছিলেন এব: কানকুজেব বাজাদেনও চিকিংসক ছিলেন। তিনি বোধ হয়*'বাঙ্গালী ছিলেন। 
কেন না» তীহাব বইএ এক অংশ আছে বানানেৰ জন্য । অভিধানে বানানের কথা এই প্রথম। 
বইথানি লেখা ১১১১ খ্রীঃ অন্দে। 

আব একজন বৌদ্ধ অতিধানকাব পুকষোভম দেব, তিনি অমবেব পবিশিষ্ট লিখেন। 
অমবের পব বৌদ্ধধর্শেব অনেক সম্প্রদাঘ হব । /সই সকল সম্প্রদায় কত নূতন নৃতন শব্দ চলিত 
কবিষ়া দেয় , সে সব তিনি সংগ্রচ কবিয়া তাহাৰ পবিশিষ্টে জুডিগা দিযাছেন। 

তাহাৰ আবও একথানি অভিধান আছে, তাহাব নাম 'হাঁবাবলী”। যেখানে বত অপ্রচলিত 
শব্দ আছে, হাবাবলীতে তাহাব মানে দেওযা আছে। াহীব একখানি ব্যাকবপ আছে 
নাম “ভাষাবৃত্তি'। অষ্টাধ্যাধীব ্ুত্রগুলি হইতে স্থব ও বৈদিক অংশ বর্ন কবিয়া যাহা থাকে, 
তাহাবই বৌদ্ধমতে বাখ্যা। লোকে বলে, লঙ্গসেনেব আজ্ঞাব এই বট তিনি লিখিযাছিলেন। 

তাহীৰ আঁব এক ক্ার্ধা আছে__সেটা বানাঁন বসত কবা। অন্ঠানা দেশে সংস্কত বাঁনানেব 
বইএব দবকাঁর হয না, কিন্ত বাঙ্গাণায় আমবা অস্তান্থ এয ও বগীষ “জ.” এই উভতযেব ভেদ কবিতে 
পাবি না। "অন্তাস্থ “ব” ও বগীয় “ব”এব উচ্চাবণ-ভেদ কবিতে পাবি না । মুর্দণা “ণ৮ ও দস্তা 
পন”-কাঁবের উচ্চাবগ-ভেদ কবিতে পাবি ন!। তিনটা “শ, ষ, স”ও জামবা একই ভাবে উচ্চাবণ 
কবি। এ জন্য বানানে আমাদেব অনেক গোলমাল হয়। তিনি এই সব বানানের ব্যবস্থা কবি 
দিয়! গিয়াছেন এবং যে সকল শবেব দুই বকম বানান হইতে পাবে, তাহাবও একটা তালিকা 
কবিয়া দিয়াছেন। 

্রাঙ্মণেরা এই সকল গ্রন্থ লোপ করিতে পাবেন নাই । নৈষধকাব শ্রী্ধ অমবেব উপৰ 
নানা দোষারোপ করিয়াও ভাহাব কিছু করিয়া উঠিতে পাবেন নাই। কিন্ত ব্রাঙ্গণেরা অমরের 
ভাল ভাল টাকা লিখিক্লাছেন, মূল হইতে টীকাব আদব অধিক হইয়াছে। অমবেৰ প্রথম 
বাঙ্গালী টাকা ১১৫৯ ইংবাজী অন্দে তৈস়ারী হয় টাকাকাব সর্বানন্দ বড়রা । আমাদের দেশে 


২ 


১০ সাহিতা-পবিবত-পত্রিকা [ ৯বংগা। 


ভাব বইএব পুথি খাকিলেও দক্ষিণে তীভাঁৰ অনেক পুথি পাওয়া যায় এব" সেখানে ইাব 
আদব অধিক। আমাদের দেশে আব একখানি টীকাৰ ক্র অধিক , সেপানি বৃহস্পতি 
মতিলালেব। ইনি ১৪৩১ অন্দে টাকা লিখেন। তখন একজগ হিন্দ বাঙ্গালাব স্লত'ন হইয়া 
মুসলমানধর্শা গ্রহণ কবেন। ইনি বৃতস্পন্ডিব গুতি বডঈ সদ ছিলেন, উ্ীকে অনেক উপাধি 
দেন। “বাযমুকুট' উপাধি দিবাব যমন উহাকে তাহীব উপব চডাইমা অভিষেক কৰা হয়। 
ইঙ্গাকে অনেক জড ওযা গন] দে ওলা হয, ঢটী ভত্র দেওয়া হল, বোডা দেওযা হয়, আব বায়মুকুট 
উপাধি দেওয়া হয়। উাদেদ ুজনেস টীকা ভাঁল কবিয়! পড়িলে দেখা বাঁধ, কেমন কবিয়া 
বৌদ্রসাহিতোৰ লোপ ভাতে ॥ সর্বীনন্দ প্রাস ৬ খানি বৌদগ্রস্থ চইতে শবদেব শুদ্ধ শুদ্ধ 
নির্ণয় কবিযাছেন, আব লাধমুকুটে মাত দশখানি। উভার পৰ বাঙ্গালায় অদবেন ঢেব টীকা 
টিগ্পনী হষঈযাছে , তাভাতি বৌদ্ধসাচিত্য হইতে কিছু উদ্ধার করা তয় নাই, ববং দেখাইতে 
চেষ্টা হইয়াছে বে, অমব বিষুকেই নমন্বান কবিযা ভাত|ক বই লিখিযাঁছেল, বুদ্ধদেবকে নতে , 
তিনি হিন্দু চলন, বৌদ ছিলেন না। আব অযাধব বঙ্টন টাঁপিঝ! বাধিবাৰ ভন্গ অনেক 
নৃতন নৃতন অভিধান ৮লখা ভগাঁছে | কিন্ত অমব থে অব, সেই অগবই 'আঁছেন__তিনি 
মবেন নাই। 





ছন্দঃশ।ক্ 


ছন্দঃশীঘ্ে অনেকেই বই লোখন। কিন্ত আগে সেই পিঙ্গল নাগন “ছনহহাই 
ভ্রাকব চলিতে । তাঙাব পর 'ডান্দামগ্তনী' বৈ গোপালদাসেব প্র 





চলিত। পবে 
গঙ্গাদাসেব লেপা। বৌদ্ধদেব একখানি খুব বড অঙ্ছেব ছন্দের বই ছিল » লেখব--বত্রাকব 
শাস্তি। উনি বিমল বিঙাবেব দ্বাবপ্তিত ছিলেন এবং একজন প্রসি্গ তীন্ববৃদ্ধি নৈয়ায়িক 
ছিলেন। অধিক বলিতে কি, ইনি দীগন্ধাব শজ্ঞানেব ওক আব দীগস্কব শ্জ্ঞান তিব্বত 
দেশে এখনও দ্বিতীয বঙ্ধদব বলিযা পূজা পাইয়া থাকেন । কিন্। এত বড থে বন্রাকবশান্তিঃ 
তাহাবও ছনেদৰ বই টিকিল না-_-লোপ পাইল । 
অলঙ্কাব 
ভামহ যদি বৌদ্ধ না হন-না হইবার সম্ভাবনা অধিক তবে বৌদ্ধদেব অলঙ্কাবের 
বই সব লোপ পাইয়াছে। তাহাদেব মধ্যে যে অলঙ্ষাবেব বই ছিল না বা অবঙ্কাবেব 
চগ্ঠা ছিল না, এ কথাও বলিতে পাঁবি না । কাঁবণ, কালিদাসেব কাঁব্যগুলিব ভীত সমালোচনা 
বৌদ্ধদেব হাতেই হইয়/ছিল ॥ এ কথা মল্লিনাঁথ বলিয়া গিয়াছেন এবং সমালোচক যে-সে লোক 
নন স্বয়ং দিওলাগ। 
ন্যাঁ 
্গায়শান্ত্রে অথাৎ লজিকে বৌদ্ধ গণ্ডিতেবা গুব উন্নতি কবিয়াছিলেন। তাহাদেব 
সব বই লোপ পাইয়াছে, কিঞ এ সকল বইএব তর্জমা এশিয়ার নানা ভাঁষায় দেখিতে পাওয়া 
বায়। বুদ্ধদেব আমাদের মীযা*সকদেৰ ন্তায় ৭টি প্রমাণ মানিতেন। কিন্ত ক্রমে খসিয়া 
খসিা প্রমাণগুলি নাগার্ছুনেব সময্প চারিটিতে দাড়ায় প্রত্যক্ষ, অঙগমান। উপমান ও শব । 
মৈত্রেনাথ উপমান পরিহার করেন » তাহার পর দি নাগ শব্দকেও প্রমাণের লিষ্ট হইতে বাদ দেন। 


বঙ্গা্ ১৩৩৩ 7 সভাপতিব অভিভাষণ ১১ 


তখন বৌদ্ধদের ছুইটি মাত্র প্রমাণ ধ্লাডভাব-_প্রতাক্ষ আব অঙ্তমান। আমাদের শ্সারস্থতখানি 
নাগার্জুনেব সময়ে বা তাহার একট পৰে লেখা হয । ইচাবাও ৪টি প্রমাণ মানিলেন। ইছাবা সেই 
চাবিটিই ধবিয়া আছেন এব" বৌদ্ধদেব সঙ্গে প্রমাণ লইয়। ঘোবতব তর্ক কবিয়া আসিতেছেন। 
বাৎস্তায়ন, সথায়বাস্তিককাব বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সকলেই চাবিটি প্রমাণ স্থাপন কবিবাৰ 
চেষ্টা কবিষ়্াছেন। দি নাঁগ, দক্মকীর্তি, ধন্মোদয, শীলভদ্র প্রভৃতি সকলেই দুই প্রমাণ মানিয়া 
গিয়াছেন এবং ছুই প্রমাণ স্থাপনের জন্ক তুমুল তর্ক কবিয়া গিয়াছেন। 

প্রত্ঙ্ষেব লক্ষণ কবিতে গিয়া আমাঁদেব নৈয়ায়িকেবা ভায়ের লক্ষণ খাঁটি বাধিতে 
চেষ্টা কবিয়াছেন। কিন্ত বৌদ্ষেবা সে লক্ষণ পবিহাব কবিয়া করনাপোঁচ প্রথম ও তাহাব 
পব “কাল্পনাপোচমত্রান্তম্‌” লক্ষণ স্থিব কবিযাছেন। 

আমাদে গৌতমন্তত্র তিনকপ অন্মান স্বীকাঁৰ কবেন,---(৯) পূর্বব অর্থাৎ কাঁবণ 
হইতে কার্ধা, (২) শেষবৎ অর্থাৎ কা হতে কাঁবণ এব" (৩) সাঁমান্গতে। দৃষ্ট। বৌদ্ধেবা 
ভইকপ অন্তমান মাঁনেন_স্বার্থা্মান ও পবার্থাম্রম|ন | ইভাব মধ পবার্পান্তমানেব ভন 
-ববেব দবকাব হয; 'অবযব অর্থাৎ সিলোজিসম্‌। আমাদের নৈযারিকেব! পাঁচটি অবস়্ব 
মানেন, বৌদ্ধেব তিনটি বঈ মানেন ন1। তাহাদেব পুস্তকসমূে অন্তমানেব যে গ্রন্বোগ খাটান, 
তাহাতে উদাহবণ, উপনয় ও নিগমন, এই তিন অবয়ব দেখান । কিন্ত সাঁমাদের পঞ্চ অবযব 
স্ধ অন্তমাঁনেব মূল নে, উচা তর্কে মূল, তর্ক কবিতে ব্িলেই অব্যব সাজাইতে হয। গোতম, 
আঁমাদেব অবয়ব 'অশ্ুমানপ্রমাঁণেক নধ্যে না দিয়া, দৃষ্টাজজ ও সিদ্ধান্তব পল দিযাঁছেন। অর্থাৎ 
মান ছাঁডা অঙ্গ্ও অববেল দবকাঁব হয । কিন্ছ 'অবযব সাঁজান বড জটিল ব্যাপার দেখিয়া 
আমাদের নৈষাধিকেনা বাপি ও পক্গধর্শীতা, এই ডঈটিকেই অক্রমানেৰ কাবণ বলিয়া নির্ণ 
কবিয়াছেন এব ব্যাপিব লক্ষণ কলিতে গিষাঁ আসীদাবণ সঙ্মদশিভাঁৰ পরিচয় দেযছেন। 
ব্যাপ্থিব পক্গধর্মতী অবস্ানব্ট সীৰ কগা। উদাচলণ হইতে ব্যাপিজ্ঞান হম, ব্যাপ্িজ্জান হইলে 
তাঙাৰ একটি যদি পঙ্গে অপনা পর্ধমতে গাণক, ভাবই অঙ্তসান কয । কিন্তু ব্যাপ্দি শকটা এবং 
ব্যাপ্তিব ধাবণাটা কৌন্‌ পক্ষ হতে উঠে, ভাঙা ঠিক বলা নায় না। বোধ চষ, বৌদ্ধ পক্ষ হ্টতেই 
প্রথম উঠে। 

কিন্ত উদাহবণ হইতে যে ব্যাপ্থিজ্ঞজান উঠে, তাগাতে অনেক সময় উদীবণ পাওয়া যাঁষ 
না । বহ্ছি ও ধম স্থলে অনেক জাঁয়গাঁয় দেখিতে পাওয়া যাঁয়, বৃহ্নি ও ধূম এক জায়গাঁয়। কিন্ উচ্চ 
অলসমান স্থলে? যথা _ঈশ্বব মান অগবা ধর্কায়ান্মমানে, উদাভবল পাঁওযা যায় না। সেখানে বৌদ্ধেবা 
সাহম কবিয্া বলিয়া ফেলিলেন, উদাহবণ বাতিবেকেও বাপ্ডিজ্ঞান হয়; উহ্াব নাম অন্তর্ব্যাপ্ডি। 
অন্তবব্যাপ্ডিব উপৰ বর্াকবশীস্তিব এক বই আছে : তাহা নাম অস্তব্যাপ্তিসমর্থন। বত্বাকবশাস্তি 
স্বীয় ১০৩৮ সালেও জীবিত ছিলেন এবং তা শিল্প যখন তিব্বত দেশে যাঁরা! কবেন, তখন 
তিনি বিস্তব নিষেধ কবিয়াছিলেন। কিছ্ত সে নিষেধ তিনি শুনেন নাই । 

বাব শতকেব শেষ ভাগে মিখিলায় ম্ললবনী নামক গ্রামে গঙ্গেশোপাধ্যায় আমাদেব 
স্ারশান্ত্র ঘুঁটিয়া চাঁবিটি প্রঘাণেৰ উপব চারিখানি চিন্তামণি বচন! কবেন। চাবিখানিব সাধাৰণ 
নাম “তবচিন্তামণি? | এই পুস্তক বচনা বা সঙ্লনেব উদ্েস্ট_এপ্রচ গুপাষগুতমস্তিতীর্ষযা,” অর্থাৎ 
বৌদধদদিগের প্রচণ্ড মত খণ্ডন কবা। গন্দেশোপাধ্যাবেব বই আমাদের দেশে মুল বলিযা 


১১ সাহিতা-পবিষৎ-পত্রিকা [ ১ সখা! 


বিগ্যাতত। এই মূলেব বহুসণ্্যক টাকা হষটয়াছে । এই সকল টী%1৭ গ্রাবেন সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ 
স্গাষশান্ম বাঙ্গালা__এমন কি, ভাঁবতবর্ষ হইতেও ভিপোঁছিত হইয়াছে | ছ্ব একথানি স্তায়েব 
গ্রস্ত পশ্চিম-ভাবতেব জৈনভাগাব হইতে পাঁওসা গিবাছে। ভাতাতে দেখা যাব, ন্যাযশান্ 
বৌদ্ধেবা খুব সোজা কবিঙ্া আনিক্লাছেন। আব আমাদের গ্লাবশান্্ এখন ক্রমে ক্ষ হইতে 
স্থশ্মতব হইয়া শেষে দুর্গ ঘা পড়িযা্ে। 

বৌদ্ধ দর্শন প্রথম হতেই ক্ষণিকবাদী। এখনকাব নৈয়ায়িকেবা বঙেন। জ্ঞান করিক্ষণস্থায়ী _ 
এক ক্ষণে উৎপন্তি, দ্বিতীষ ক্ষণে স্থিতি ও তীয় ক্ষণে ধ্বংস প্রাপপ ভয। বৌদ্ধেবা বলেন, উহাৰ 
উৎপত্তি ও ধ্বংস এক ক্ষুণেই ম, উ্াব স্থিতি নাইি। উ্াবা দু সভা মানেন_এক সাঙ্গ ত সত্য, 
আব এক পবমা্থসতা । সাদ সত্য পবীঙ্গা কবিতে কবিতে দেখা যাষ, উভাব মূল নাই, উহ্থা 
মায়া । আবগ পবীগ্গা কলিতে কবিতে দেখা বায নে, সে মাযাও নাই। এই মাধামিকদেব 
শেষ বিচাব। ঈগাব নাম আপ্রতিটচিতসর্বধন্বাদ । উহ্াদেব পলম।গসতা ধন্দধাতি। ধর্মধাতু 
অনির্কানীব , উাঁব আল এক নাগ শত । শুন্য অন্তাববাঁদ নয, ভাবণাদও নয় , উহা অনির্বাচ্য 
একটা স্বপ _যাহা বাব ননেব অগোচন। উচ্গা অচ্ছেদা, অভেগ্ঠ, অচ্চিদ, দু, লাব, অদাতি, 
অবিনাঁশি,_ এই শ্রঙ্গ ভাব নামই বজ 1 ইভা ভাব নয, অভাব নয়, ভাঁবাঁভাব নষ, অভাঁবাভাঁব 
ভাবাভাবও নয । মাঁনে আমবা উচ্ভা দাঁবণা কৰাত পাবি না অথচ উ্ভা থে আছে, তা্াও 
অস্বীকাঁৰ কবিতে পাবি না। 

এই যে এক্স দাশনিক গত বৌদ্ধদের মাধো ছিল, ভালা ঢই দিক ভঈতে ভিন্দবা আক্রমণ 
কবিয়া খণ্ডন কবিতে চেষ্টা কবিয়াছেন। এক দিকে পঙ্কবাঁচার্জা ও ভাহাৰ পবমণ্ডক গেঁডপাদাচার্য 
এই সমস্তগুলিকে মাআুপাত কবিরা আপনাদেল মত প্রচাঁৰ কবিষাছেন। গৌড়পাদ তাগাব 
মাগ্ু,কাকাবিকায এবং শঙ্কব তাঙাৰ ভাষ্য এই মতষ প্রচা কণিযাছিন। বৌদ্ধদের বোধিচ্ধযাব- 
ভাঁবেব নবম পবিচ্ছেদ, প্রজ্জাপাবমিতাঁবনাব পভিযা ধাহাঁবা শক্ষব ও গৌডপাদেৰ এই ডখাঁনি 
বই প়িবেন, াতাদের এ বিষে কোনও সন্দেহ থাঁবিন্ে পারিবে ন7া॥ শঙ্কবেব পববন্তী 
পঙ্ডিতেবা বলিতেন,-_“ময়ঁবাঁদমসচ্চাস্্ং প্রচ্ছন্ৎ বৌদ্ধমেব তৎ।৮ এখন দুই ভাতে দুই মতেব বই 
লইয়া পড়িলে প্রচ্ছন্ন শ্দটা আব ব্যবহাৰ কবিতে ইচ্ছা হইবে না, মনে হইবে।_“প্রকাশং বৌদ্ধমেৰ 
তৎ।” তবে গৌডপাদ ও শঙ্কব উপনিষণ্‌ প্রস্থতি হঈতে এই মত সংগ্রহ কবিয়াছেন বলিয়া উহা 
সৎশাস্ত বলিয়া গৃহীত হইঘাছে। আব ধৌদ্ধেবা বেদ মানেন না বলিয়া উহা অসচ্ছান্ত্র হইয়া 
বহিম্লাছে। কিন দেখিতে হইবে, মায়া জিনিবটা নাগাজ্ছুন ২য় শতকে লেখেন আব শঙ্কব 
সেটা ৮ম শতকে গ্রভণ কবেন। ইংবাঁজী ১৮ শতকেব গৌডাঁয় একখ|নি বই বাঙ্গালা 
বাঢদেশে লেখা হয়, সেখানিব নাম “বিদ্বন্মোদতবঙ্জিণী' | তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়েব 
বিচাবেব কথা লেখা আছে । বখন বৌদ্ধ ও বৈদাস্তিক পবস্থব বিচাঁৰ কবিতে আজিলেন, 
বৌদ্ধ বেদান্তীকে কহিলেন,_ভাই, তোমাষ আমায় কিছুই ভেদ নাই। কেবল তুমি বল, 
"মাছে আছে” আমি বলি+“নাই”। নসর্থাৎ তৃমি বল ব্রক্গ, আমি বলি, - শৃন্ত । কিন্ত 
কাজে আমবা ছুই জনেই 'এক। 

বাঙ্গালার ব্রান্মণেবা কিন্ধ একূপে বৌদধন্মেৰ সঙ্গে যুদ্ধ কবেন নাই । তীঙ্াবা “তোব 
শিল তোৰ না” (ভাবই ভাঙ্গি দাতের গোডা” কবেন নাই। তাৰ স্যায় ও বৈশেষিক, 
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এই দুইটি দরশনেব শ্ীক্য কবিযা বৌদ্ধদেব সঙ্িত যুদ্ধে গ্রতস্ত হঈঘাছেন। তাাদেৰ প্রপান 
াচার্ধ্য উদবন। তিনি “পরব্কিবণাঁবলী” ও *গণকিবণাবলী” নামে বৈশেষিকেৰ টীকা লিখিকা 
তাহাৰ পব "মাত্সানাজ্মবিবেক বচনা কবেন। ইহাব প্রথমেই তিনি আত্মসন্বন্ধে যতৰপ 
মত হইতে প|বে, সেগুলিকে কষেকটি ভাঁগ কলিবাছেন। তাঁভাঁক পৰ তাহাদেক আবার 
যত অবান্তব মত হইতে পাঁবে, তাঁচাঁব উল্লেখ কবিয়া, এক এক কবিয়া খণুন কবেন ও তাতাব 
পব আঁপনাদেব ল্লাষবৈশেধিকেব জীবাস্মা ও পবমান্থা স্থাপন কবেন। তাহা মন্তেন 
সাবসংগ্রহ ভইতেছে__গঙ্গেশেব অস্গমীনখণ্ডেব ঈশ্ববান্সমান অধ্যাধঘ। এই মত যত ঘনীভূত 
হইতে লাগিল, বোদ্ধেবী ততই ভঠিতে 'লাগিল। আন্মানাম্মবিবেকেৰ নাম হইল বৌদ্- 
ধিকাব , একটু সাধু ভাবায় উ্াব নান হইল বৌদ্ধাধিকাব। এক শত বসব পূর্বে অনেক 
নৈযায়িকই এই বইঈ পড়িতেন ও পড়াইতেন। কিন্ধ বৌদ্ধমত, বৌদ্ধাদেব পুগি হতে, তাভানদৰ 
জানা না খাকাষ বলিতেন, এ অভি কিন গ্রন্থ । বৌদ্ধেবা বে ভ1য-বৈশযিক মাতব গ্রভাবই 
হঠিষাছিলেন, এ কথা বলা যাম না। দোশ মসলনান অধিকার হণয়ায় ভাহাদেৰ শাস্ব ও 
ধশ্ষ্ব কোপ ভইযাছে, এ. একটা কাবণ। বৌদ্ছদে সঙ্গে বখন শ্সার়-বৈশেষিক- 
ওয়ালাদেব বিচাৰ ভয়। সে সময তর্কবিতর্কেব বে সকল বই োখা তয়, তাহাব মধ্যে বৌদ্ধদেব 
ছুচাবথানি আমি পাইরাছি ও ছ্বাপাইয/ছি। একখানিৰ নান--পামাহবাদ্ষণদিক্‌- 
প্রসাবিতা” | বৌদ্ধেব। ক্ষণিকবাদী। তাহাঁনা এক ক্ষণে একটিশাত্র পদাথ দেখে, সুতবাং 
অনেক পদার্থ লইবা যে সামান্য বাভান্দি ভয, ভাঁভীবা তাভা মানে না। তাষ্াবা বলে, গাঁ 
বি, কিন্তু বন বঝি না। তাহাবা বলে, তোমাৰ ভাতে ভ পাঁচটা মঙ্গল আছে, সামা 
মানিলে ত ছয়টা ঘানিতে ভয , কিছ্ছ তৌগবা ত সকলে ছ-আাঙ্কুলে নও । 
স্মৃতি 

স্মতি বলিতে কি বুঝা ৪ শঙ্গবাচাধ। এক জাগগাষ মভাভাবতাক শ্তি কলিবাছেন, 
আঅ।ব এক জায়গায় শীত্তাণক স্মতি বলিযাছন। যন্ন্বতিত ধশ্শান্দ আছে, অথশাস্্ব আচ্ছ, 
মোক্ষশাপ্তও আছে । ব্রাঙ্ষণেব আচাব ব্যবঙগাব, বীন্িনীতি স্ৃতিতে আছে । ভাঞাবা বলেন, 
অন্য অন্ত জাতি আমাদের দেখিয়া শিপুক। বৌদ্দদেন বিনয়--সে বুদ্ধেব হুকুস , পুবাঁণ 
ধার্শিক লোকেব স্বৃতি নহে । সে বিনযও ভিক্ষৃদেব জন্য। গৃতন্থবের জন্ক নহে । তবে মে গৃচ্থ 
ভিক্ষু হইতে যাইবে, সে বিনয়-মত ব্যবহাব কবিবে। কিন্তু সকলেব ত ভিক্ষু হওয়াব উদেপ্ঠয 
নয়, তাহাঁবা কি কবিবে? এ কথাব এক উত্তব, তাচাঁবা ব্রাঙ্মণদেখ আঁচাব ব্যবহার অন্কবণ 
কবিবে। তাই বৌন্ধধর্শে স্থৃতিব উল্লেখ বড দেখা যাঁয় না। বাজকার্ধ্য ব্রাহ্মণ কবিতেন, 
ধর্মকাঁধ্যও ত্রাঙ্মষণেই কবিতেন। বিচাব ব্রাক্ষণেব ভাতেই ছিল । তাই যখন বৌদ্ধেবা খুব প্রবল, 
তখনও ্রাঙ্গণ সমাজেব শীর্ষস্থান অধিকাৰ কবিবা! ছিলেন । 

্রাঙ্মণে স্মৃতি পড়িতে পড়িতে মনে ভয় যে, যত দিন যাইতে লাগিল এবং সমাঁজেব 
পবিবর্তন হইতে লাগিল, মনেক বিষয় স্মৃতি হইতে খসিয়া পডিল, আবাব অনেক ছিনিষ তাহাতে 
আসিয়া জুটিতে লাগিল । দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিবপ্রতিষ্ঠা মতে দেখা যায় না। যখন শৈব ও 
বৈধুবেক! প্রবল হইতে লাগিলেন, তথন প্রতিষ্ঠা ব্যাঁপ।বটা স্মৃতি্ক্র হইয়া গেল । দীক্ষা বহুকাল 
স্বৃতিব বাহিবে ছিল । বৈদিক দীক্ষা বেদে ও বৈদিক বইএ ছিল। তারিক দীক্ষা তন্পে ছিল। 
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সান দীক্ষা ছিল না, পৌবাণিক দীক্ষা টিল না। কিন্ত বদুনদন দীক্ষাৰ উপব এক তত 
লিখিযা গেলেন। বৌদ্ধদের স্মৃতিব বট নাউ। কিছু ৯১০ শতকে লেখা কয়েকথানি 
স্বতিব বই আমাৰ তস্তগত ভইমাঁছে | অপিকাঁশ গুপ্ু উপাদ্ধাৰী বৌন্ধদেব লেখা । তাহীৰ 
বাঁপাৰ দেব প্রতিষ্ঠা, মন্দিব প্রতিষ্ঠা, আবৌদ্ধা দীক্ষা দেওয়া ( নাঁম _আদিকর্), দিনেব কাজ, 
বাব-বত উত্যাঁদি। কিম এ সকল বউএব স*খ্যা বড ঝম | তবুও উহাতে ফোটেশন "আছে , 
ভীগাতে মনে হয, আদও ছিল-লোঁগ হইফাছে | এ সকল কিন্ত বিনয ছাড়া। 

আমাব মান হয, নৌদ্ধ স্মতিন বিশনগুলি শৈব ও বৈষ্ণবেৰা প্রথম গ্রচণ কবেন, তাহাদেৰ 
কাছ হইতে ভাঙ্গাণেনা লইযাছেন। 

মুসলমান অধিকাবেন স্রপাহ চঈতেই হিন্দবা সমাজ বজায় বাঁণিবাৰ ভন্য নেখানে 
াভাদেৰ বাজক্ষমতা লাভ চষ্টযাছে, নিবন্ধ লিখিষা গিবাছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন সমযে, 
ভিন ভি জাহিন উপকাপাথ এপ প্রাম দঈ শত নিবন্ধ লেখা তমাছিল । ইভাব মধ প্রা 
পর্াশ্গ|না আস্ত পাওয়া শিযাছে । “আস্ত নিবন্ধ” বলিতে বঘুনন্দনেস ২৮ ভন্তেব মত বড় বড 
নিবন্ধ। আব ১৫০ পানাব খণ্ড গাওয়া গিঘাছে, তাভাতে লেগাই আছে, এটা অমুক আন্ত 
নিবন্ধে থণ্ড। এ ছাডা মাবাব শ্বহিব ভিন্ন ভি বিবর শইযা ভিন্ন ভিন্ন প্বন্ধও আচে । 

এই নে বিশাল নিবন-সাঠি ভা, উত1ত পৌদ্ধাদন স্ততি একেই্ট ত কম, সব গিশিষা গিষাছে, 
আব বাকী লোগ হগাঁছে | ননিদপপ্রস্থি্ঠা, াঁছ্িক দীক্ষা, দেব প্রতিষ্ঠা, মন্দিৰ নির্াণ। এ সব 
'আামবা লইযাছি। আব লৌদদেন সাদ সান্ছ তাহাদের স্থতি চলিযা গিষ(ডে | বিনায 
বৌদ্ধেবা নে পঞ্চ গাল, অষ্ট শাল, দশ খাল লইশাঁছিনলন এব" ভাঁচাল শগ্ষ স্মা ভেদ ব!ভিব কিনা 
একটা প্রকাণ্ড জিনিষ কখিযাছিদ্লন, ভাহাকেও আমবা লট নাই । তাভাদেব স্মিত 
জাভিলাদব€ লঙ্গণ দেগিতে পাওসা যা । 











তন্ত 
অদ্েধ উৎপন্ডি ল্টঘা নানা নত আাচি। বাঙ্গণেবা বলেন, উহা অগ, 





বেদেল আশ । 
বাহাৰ কিছু গোভা পাঁওষ' যায না, তাহাই -অপর্নাবেদ। এ কাব কি মল্য জানি না। আমি 
ুপবাক্ষবের শেষ অবস্থাধ লেগা দখানি পুি দেশিবাি। “একখানিতে ্ীক ও মতঙ্গ কথা 
কছিভেছেন নৈমিষাবণো | একজন বলিতেছেন, এ -আলাব কি ভইল ? আঁদবা ত বৈদিক দীক্ষা 
জান, এখন মাবাৰ এ একটা কি দীঙ্গা স্টল? ইহ!কে তান্তিক দীক্ষা বলে। "সাব একজন 
বলেন, তীঁন্িকও প্রবাণ দীলা_বিষ, শিবেব নিকট এই দীর্গা লইয়্াছিলেন। স্কুত্রবাঁ তস্তেৰ 
গোঁডা ত এইখানেই পাওযা গেল । 
আব একপানি পুথিও এ অঙ্গবেই লেখা । এখানিৰ নাম ককুলালিকামায' বা 'কুঞ্জিকা- 

মত' ॥ ইভাতে ঈশ্বব দেবীকে বলিতেছেন 

পাচ্ছ জং ভাবতে বর্ষে অধিকাবায় সর্ব: 1” 

প্যাবান্নবাধিকাঁবাস্তে ন সঙ্গমন্তয়। সহ ॥৮ 
ইহাতে বুঝা যাইতে, শপ্ন ভাবতেব বাঠিব হইতে আসিয়াছে । বলিবে, কৈলাস পর্বত হইতে 
আসিয়াছে । কিন্ত কৈলাস ত ভাঁব্বর্ষেৰ বাচিবে বলিযা কেহ বলে না। পুথি দুখানিই ৮ম 
শতকেব শেষ ভাঁগেব লেখা । 


বঙ্গাব্দ ১০৩৬ ] সভাপতিব অভিভাষণ ১৫ 


আমাৰ বোধ ভয, খুঃ ৭ ও ৮ শতকে ঘখন উদ্মেদিয়া ও আ।ব্বাসিযা গলিফাগণ তৃক্টন্তানে 
আঁপনাদ্ব আধিপত্য ও ইসলামধর্ম বিস্তাব কবিতেছিলেন, তথন সেগানে নানা বকমেব 
লোক-চলিত ধর্ম ছিল। তাহীবা সে সকল ধন্ম নষ্ট বায় তাভাদেব পুবোহিতেবা গলাইযা 
ভাবতে আসেন, তাহাবাই তন্ক এ দেশে গ্রচাঁৰ কবেন। তখন ভাবতে কোণাও তন্থ ছিল না 
তাচাব কাঁবণ, জপন্ব, কামাপযা, ওভিয়ান, পৃর্থা, শ্ীপর্ধত, এই সকল স্াঁনই দেবী দখল কবেন 
ও সেই সব স্থান হইতে ভাবতবর্ধে নানা দেশে উচ্াঁল প্রচাঁব হণ । আমার মনে হয়, এ-ই তন্ধেব 
গোডা। তত্ধ শব্দ ইহাঁব পুর্বে ছিল । ববাহমিঠিবের টীকাঁকাব ভট্ট উৎপল নানা তন্মেব নান 
কবিয়া গিয়াছেন, সে সনস্তই কিন্ছ জ্যোতিষেব নাম । 

সকল তন্ত্রেই দেখিতে পাই, অন্য অন্য তথ্বেন নাঁম কবিপাঁছে। কিন্ত আঁমাৰ দুইথানি 
পুথিতে পূর্বাবর্ভী তন্নেব নাম নাই । একবাব কেবল মাছে, “পূর্নতন্তেপ কোনও তাশ্বব নান 
নাই । এই সকল কাৰণে মাঁমীব হনে হস তথ ভাবতেন বাভিব হইাতে ৭1৮ শতকে আমে 
এবং ভাবত ছড।ইয়া পডে। বৌদ্ধেলা গন গ্রবল , উহীধা সে তদ্জ লরখা আপনাদের প্রচাব 
কার্যো নিষোগ কবে। বাহ্গণেবা ধশ্মপ্রচান কবানন লা, স্াঙ্গালা জন নাই। শৈব ও 
ইবনেবা গ্রচাব কবে, উহাবাও লষটদাছিল | শৈবেবা “তগ্' বলিত আব বৈষবেবা বলিত 
“পঞ্চবার” | এ বাঠিব্ব আসা জিনিষ ভাবতে আ(সিঘা খুব ছডাইপা প়িবাছিত । বাঙ্গালাঘ 
পঞ্চবান বড ছিল না, পঞ্চবােব দুই শতেব উপপ বই আছে। বাঙ্গালা ভাহাধি কিছুই পাওয়া 
যাব না। একখানি পঞ্চবান্দ। এশিয়াটিক সোসাইটী ঝ]সালা হইতে সংগ্রহ কবিযা ছাপাইয্সাছিল 
উহা 'নাবদপঞ্চবাত্র' । কিন্য এগল দেখা বাইতেছে_উগ জাল। শৈব তন্ধ গুলি কাশ্বাবে ও 
মধ্ধাভীবতে বেলা » উত্।দেবও বাঙ্গালাঁষ পা ওব| বায ন1। বাঁঙ্গালাঁঘ বাতা পাওয়া বাব, তাভা গ্রানই 
বৌদ্ধ তথ ভা । বাঙ্গালাব বেদ্ধ তন্নেব প্রপান নাভ্ঞ ছিল । বিক্রবণল বিভাবে, । ভাঁগলপুবেব 
কাছে) জগদ্দল বিভাবে 9 নালন্দাতেও শেষ অবস্তা অনেক তক জসিসাছিল। বৌদ্ধ বিশাব 
দাত্রেই ত্থ ছিল। স্তবা বাগ্গালাম বৌদ্ধ তন্বেবই 'প্র।দুভাব বেনা ভইবাছিল। 

শেষ সময পথ্যন্ত ব্রাঙ্গণেব লেখ! তন্ধ দেখিতে পাওষা বাঁধ না, উাবা বেদ স্থৃতি লইয়াই 
বেথা থাকিতেন।  চগডাঁচার্য্যব বেদে টীকাঁই বোঁধ হয, লেদেব আদি টীকা। উহা লোপ 
পাইক়্াছে। ভবদেব, নাঁবারণ, শলাঘুধ, পশুপতি, ভীমৃতবাহন, ইন্বাবা বেদ ও স্মতি লইয়াই 
থাকিতেন। 

বৌদ্ধ তত্্ই বাঙ্গালায খুব বেঞা ছিল। বাঙ্গালা ব্রাঙ্মণেবা তষ্টে বেণা মন দিতে পাবেন 
নাই। কিন্তু মুসলমান অধিকাঁবেৰ পব দুই শত বসবে ইতিহাস পাও! থায় না , বাইবাব 
কথাঁও নয় । মুসলমান অধিকাবেব আবন্ত হইতেই মাবামাবি কাটাকাটি বেগ আবন্ত হয। 
তাহাতে হিন্দ অপেক্ষা বোদ্ধদেবই ক্ষতি বেলি হয়। ভিক্ষুবা হয় কাটা পড়ে অথবা পলাইযা 
যাঁয়। তাহাদের বিহাঁব লুঠ হর়। ঠাকুব সব ভাঙ্গা পড়ে। মুসলমানেবাও বভ স্ুস্থিৰ 
ছিল না। বক্তিয়াব খিলিজি গৌভ দখল কবিযা আসাম আকুমণ কৰিব! দখল কবেন। 
তাহাণ পর প্রচব সৈন্ত যঙ্গে তিক্বত দখল করিতে বান। সোনে তিনি কিছুই কবিতে 
পাবেন নাই। অনেক সৈন্ঠ দারা যায়। ফিরিয়া আসিবাব পথে আসামীরা অবশিষ্ট সৈঙ্ট 
জলে ভাসাইযা দের়। বক্তিয়ার ২০টি মাত্র সিপাতী লইম়্া ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হন। 





১৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [দখা 


এবং ক্ষোভে ডালৰ মক হয। তাঙার পৰ আলি মঞ্দান নামক একজন বাঞ্গালাব কত্তী ভন। 
ভাব কর্ঠতব বেণ দিন থাকে নাই। তাঁগব পব হতে ১১০০ শ্ীষটাৰ পর্যান্ত বে বাঙ্গালাষ 
আসে, সে হ্বাদীন হঈতে চেষ্টা কবে, আব দিল্লী হইতে তাঙ্গাকে দনন কবিবান “চষ্টা হয়। 
কমে বাঙ্গালাৰ নাঁম “ঝগডাঁর দেখ” হ্যা উসিল । একবার ১২৮০ সালে গিষাসুদ্দীন বুলবন 
বাঙ্গলার আলেন। তিনি সে|নাবগা'এব “বায+ বা বাক্গান সক্ষে সঙ্গি কবেন। আনেক, লোক 
মাবিযা মসলগান-ধিদঁহ দমন কবেন ও আপনা বড ছোলাক বাঙ্গাল|ব কণ্তা কবিধা দিযা যান, 
এব" বলিলা যান বে, ভমি বদি দিলা ভাত গুণ ভইতে চাও. ভৌমাকেও শূলে দিব। তিনি 
আবাব বাধধালাকে এত ভালবাসিতেন যে, দিশ্লীব সিংহাসনে নিজে ছেলেকে বসাইয়া নিজে 
বাঙ্গালায় বহিলন। তীঁতাঁকে ও তীঁহান পুত্র ও পৌন্রকে দিল্লী হুলেতানেবাও সুলতান 
বলিত। এট তিন পুকাষত ঠাভাবা পর্দবাঙ্গালাব চিন্দু বাজ লোঁপ কাবন। আঁবাব 
১১৫ সালে জেল।লউদ্দীন গিলিজি বাক্গানান াসিয়া, বাঙ্গালা ভিন ভাগে ভাগ কৰিয় দিয়া 
নান --সানগা, গগাড় ওামানাব গা। এই তিন কর্ঠা আবাব ঘোবতব লড়াই ঝগডা বাধান 
এন শেষ ১৩৭৫ ছসালে শমন্ন্দীন ইলিযাপ শাভ সমস্ত বাঙ্গালীর বা্গা হন। চিন্দু বাক্ষণেবা 
উহার খুব সাচানা কবিদাঙিলেন। ইঠাবা তিন পুলঝে বাঙ্গালায় কতক শীল্তি স্থাপন কবিতে 
পাঁবিযাছিলেন | উত্ভীদেব পব বাজী গণেশ বাঙ্গালাঁদ কণ্তভা তন এব" ভিন পুকষ বাজত্ব কবেন। 
এই সময় হইতেই বাঙ্গালা 'আবাৰ গজাতে আবস্ত কৰে। ইাবা একজন ব্রীঙ্গণকে খুব 
সন্মান কবিতেন। তাক্মীৰ কথা পর্েও বলিয়াছি। তিনি শ্রদ্দধ অমবকোষেব টীকা 
লিখিষাছিলেন, তাঁগ নহে। তীঁগ হইতে বাঙ্গালা ও সপস্থৃতের চষ্চা বাঙ্গালা নব-ভীবন 
লাভ কৰে। ঢই শত বসব বাঙ্গালা বে কি ছুদ্দশা ঘটযাছিল, বলা বায় না। এরই ডুই শত 
বৎসবেব মধো যে, কোনও বাগ্গালা বা সংস্কৃত বঈ লেপা হইস্সাছিত, তাহা আমবা জানিতে পাবি 
নাই। এমন কি, কোন সংস্কৃত বা বাঙ্গালা বই যে কপি কবা হইপ্লাছিল, তাচাও পাই নাই। 
ইতিচায়ের মাপা এই দই শত বসব যেন সন শাদা। 

বৃহস্পতি হইতে 'জাব।ব বাঙ্গালা ও সংস্কতেন নব-ভীবন। বৃহস্পতি কতকগুলি চলিত 
সংস্কৃত কাবোব টীকা লিখিয়াং ভীহাঁদেব পঠন-পাঠনেব সুবিধা কবিষা দেন এবং শ্যতিকগ্ঠহাৰ" 
নামে একগানি স্মাতিন বই লিশিয়া হিনব সমাজ বাধিবাৰ চেষ্টা কবেন। তাাবই সমণ 
কুত্তিবাস বড গঙ্গা পাব হটট্লা, গঁড়ে আসিফ! সুলভানব কাছ মাদব ও অন্যর্থনা প্রাপ্ত হন। 
মিগিলায় বিষ্যাপতি এই সময়েই ভাঁহাব জুমধূব গানে দেশ মুগ্ধ কবেন 'গবং তাহার শৈব ও 
সমাপ্ত পুন্তকসকল ব্চনা কবেন। চণ্ডীদাঁসও এই সমবে তীগব গানে বাঙ্গালায় একটা 
নৃতন জাগবণ আনিয়া দেন। স্থৃতবা" গণেশব'ণীয় বাজাদেব সনয়েই বাঙ্গালাব হিন্দুসমাজের 
জাগবণ হব। এ সনহেও বৌন্েবা বেশ প্রবল ছিলেন। ১৪২৬ ১৪৩৬ ও ১৪৪৪ সালেও 
বাঙ্গালায় ভাল ভাল বৌদ্ধ গ্রন্থ কপি কবা হয়। বর্দণানের বেগুগ্রামেব মিতরেবা “বোধিচর্্যাবতাব* 
কগি কবাইয়াছিলেন। একজন ভিক্ষু লিখিয়াছিলেন, আব একজন সংশোধন করিয়া 
দিয়াছিলেন এবং আন এক ব্যক্তির পাব জন্য কপি কবা। মিত্র মহাশয় নিজে ও ভীহার 
পুত্র ছুই জনই “বোধিচর্যাবতাঁব" পড়িয়াছিলেন। 

১৪০০ হইতে ১৫০০ শরীষ্টাব পর্য্্ত ব্রাহ্মণেবা বাঙ্গালা ও সাংস্কত গ্রন্থ লিখিতেছিলেন 
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আব বৌদ্ধেবাও স্বধর্শেব গ্রন্থ কল পাঠ কবিতেছিলেন। সে সময়েও তরান্ধেবা বৌদ্ধ কাব্য ও 
বৌদ্ধ ধর্শপুত্তক পডিতেন ও তাহা হইতে উদ্ধীব কবিতেন। 

সুলমাঁন অধিকাবেৰ পূর্বেও বৌন্ধদেব অনেক তম্বের বই ছিল। কিন্তু ্ অধিকারে 
পথ হইতে আব বড় একটা তাহাদেব বাঙ্গালাদেশে লেখা তস্েব বই দেবা বায় না। বৃচম্পতি 
বায মূকুটেক সময় ্রা্ষণদে মধ্যে শঙ্কবাঁচার্ধা নামে একদ্ন আবিভূতি তইয়া তন্ন প্রচার আবস্ভ 
কবেন। বড শঙকবাচার্ধা হইতে তাহাকে পৃথক্‌ কবিবাব জঙ্ক তীহাব নাম ভইযাছে গৌঁড়ীর 
শঙ্কবাচাধ্য। তিনি অনেক বই লেখেন। লো|কে বলে, তাচীব বংশধবেবা আজিও ব্াঁটদেশে 
হুগলী জেলায় বাম কবিতেছেন। তিনি কালীমন্থ্ের উপামক ছিলেন এবং অনেক বইও 
লিখিকাঁছেন , তাহাব মধ্যে ৫৬ বীনা বই পাওয়া গিয়াছে । এপ্রপঞ্চসাঁবঃ বড শস্কবাচার্ষ্োব নামে 
চলিতেছে। কিন্তু পডিলে উহা একেবাবে আদ্বৈতীচার্ধোৰ লেখা বলিয়া বোধ হয় না। থিনি 
লিখিক্লীছেন, তিনি কমলাকবেৰ পুল্র শঙ্কব। ভীঙাব অনেক চেলা ছিলেন, সকলেই কালীবাড়ী 
স্থাপন কবিরা গিপাছেন। আমাৰ বোধ চর, আানডাঙ্গ।ব কালীবাভী তাাবই কোন চেশ্লাব 
হৈয়াবী। উহাতে ১৮৮* সাল পণান্ত ১৪টি সমাজ ছিল। সমাজগুলি তরী কালীবাডীব 
মোহান্তদিগেব। পাজীতে এক শঙ্কবান্দ পাওয়া বায়। চৈতন্তদেবেব জক্মেব ৩৬ বসব পূর্বে 
উহ্হাব আবন্ত। উহা! এই শক্গবাার্ধা প্রবর্তন কবেন। উনি বৌদ্ধদেব তত্র হিন্দুদেব মধ্যে প্রচাব 
কবেন। অনেক বৌদ্ধ সংকেত ও অনেক বৌদ্ধ নাম ইহাব পুথিতে পাওয়া যাঁয়। 

কিন্তু বাহাবা বৌদ্ধতন পূর্ববাঙ্গালায় হিন্দদেব মধ্যে প্রচাঁৰ কবেন, ভীহাবা তিন জন» 
বিওণানন্দ, ভাহাব চেলা বঙ্গানন্দ ও তাহ!ব চেলা পূর্ণানন্দ। পূর্বানন্দেব তন্বচিস্তামণি” ১৫৭৪ 
সটান লেখা । লুতবা তাহাদৰ লময় ১৫০০ হইত ১৬০০ মধ্যে। ইাদেব এক গাভী বই 
পওযা যায় । বশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উইাদেব আনেক্ঞ্লি বই ছাঁপাইযাছেন। তাঁহার মধ্যে 
ব্রহ্ধানন্দে ততীবাঁবহস্ত' একথানি। সেখানিতে বোধিমন্ত প্রভৃতিব কথ। আছ । তাবা, পঞ্চ ধাঁনী 
বুদ্দেব একজনেব শক্তি । নেপালেৰ বৌদ্ধ পণ্ডিতেবা লেন বে, ভাবাই প্রজ্ঞ, বুদ্ধেব শক্তিও 
ধশ্েব ব্ূপান্তৰ বা নামান্তব মাত্র । “ভাবাবহস্” পড়িয়া আমাবও তাই বৌধ ভইয়াছিল। 
উহাভে হে সকল ক্রিয়া দ্বাব! সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা ছিন্দুদেব কথ্য পঞ্চ মকাঁবগুলিব 
সকলেই উহাতে বিদ্যমান আছে, ববং তাচা হইতেও হিন্দু ব্যবহাঁবেব কথা উহাতে আছে । 
লোকে বলে, ঢাকাঁব বমণাঁব কালীবাড়ী ব্রহ্ষানন্দেবই স্থাপিত। উনি তরীমূর্তি কামাথ্যা হইতে 
আনিতে আনিতে এখানে ক্লান্ত হইয়! পড়েন এবং এখানেই তাঁহাকে স্থাপন কবেন। আমার 
সংস্কার, ইহাবা তিন জানেই বৌদ্ধ সক হিন্দু করিয়া দিয়া বান। বৌদ্ধ তন্সগুলি লোপ পার। 
আব ইহাদের শিষ্য-সেবক বেশী হইয়া উঠে। আমাদের এখানেও রুষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 
অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবতাকে ভতীহার তঙথসাবে স্থান দিয়াছেন। তাহা মধো দুটি আমীব খুব 
মনে গড়ে__একটি ক্ষেত্রপাল, আব একটি মঞ্জুঘোষ__বৌদ্ধ মঞুত্রীব অপত্রংশ। বাঢ়দেশে 
শুনিষ্না আসিল্লাছি, বাটীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনও মঞ্জুঘোষেব উপাঁসক আছেন। তন্ত্রের এই 
সক গ্রথকাঁব প্রামাণিক লোক ছিলেন) না দেখিয়া না পড়িয়া তাহীবা কিছুই লেখেন নাই। 
তত্্সারের দেবতারা কৃষণীনন্দেব সময়ে পুজা পাইতেন, তাঁই তিনি আপন গ্রন্থে ঠাহাদের স্থান 
দিরাছেন। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র ঘে “আগমকল্পলতিকা” বলিয়া বই লেখেন, তাহাতে আরও অনেক 
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বৌদ্ধ দেবদেবীর পৃজাপন্ধতি দেওয়া মাছ । এইীপে আান্টে আনে বৌদ্ধ লৌপ পাইল, 
আব তাহাদের মধ্যে বাতা লবন ছিল, বর্ষণের! নেলি আপদ হগবতুক্ধ কবিথা লইবেন । 
কোন কোন বিষ আপনাদের স্যতিতেও উঠাহীলেন। এই সকল দেবনা, ক্রিবা ও পুজা নিজ 
র্থতুজ কবিবাৰ অর্থ কি? উ্ঠীদেব উপ1সক ও পৃজকদিগঞ্ে আঁপনাদে বরা্মণ্যসমাজভুক্ত 
করিয়া লওয়া। 

অন্য কথা কি বলিব, পঞ্চধ্যানা বান্ধব প1চটি শক্তি আছেন, তাভাদেন নান বোনা, 
মামকী, তাঁবা, পাগুবা, আর্মাভাবিকা। উঠ।"দব ভূজনেন-_দাঁমকী ও পা গ্ুবাব পূজা ছৃর্সোং 
সবেৰ মধ্যে ভইয়া থাকে । বৌন্ধাদব যে পঞ্চবক্ষা সাছেন__মহা প্রতিসবা, বহানাযবী, না শাহবতী, 
যাসাহত প্রমদ্দিনী নহামগ্ছাসসাবিলী গো সবেৰ মাপা ইতাদেব€ পৃজা তইরা থাক । 

অনেক দেবতাব প্যান বোদ্ধদেনও দেকপ, আমাদেনও সেজপ। উদ্বাহবণ-_ক্ষেত্রপাল+ 
উদ্দাহবণ__কালী। এই সকল দেখিষা। মান হয, বাঙ্কালাম নৌদ্ধতম্গ জমে হিন্দু শুক হইয়া 
গিয়াছে, জাব যাহা হয নাই, ভাঁগ লোপ পাইযাছে । 

বৌদতছথেব পুথিগুলি এটনাপে হিন্দ হষটমা গিম।ছে বীগ্বদের ত দেবচ। নাই ॥ সাংখোব 
্যায় বোদ্ধদশনও দেবতাদিগকে মায়ের চেয়ে অধিক হ্বঘভাঁশীলী ভীব বলিঘা গান কবে। 
তাহাব। ইন্্ চঙ্রাদিব. এমন কি, রদ্ধী বিঞু প্র্তিনও পুভা বলেনা । তবে তাচীদেন আব 
একরূপ দেবতা আছে , সে বোধিজ্ঞানেব পন জন্মার__পন্মধাড় হইতে ভাহান উপত্তি। 
অথবা তাহাব! ধশ্মধাতৃব বিবন্তমাত | তাহাদের নামে প্রীয়ই বদ্ধ শব্দ জোড়া থাঁকে। থেমন 
বন্বাবাহী, বজ্রযোগিনী, বঙ্জধাতীশ্ববী। ভক্ত আপনাকে মেই দেবতান্বজূপ মনে কবিযা সাধনা 
কবে। 

এই সকল দেবতা জবা গু$ণ কবিষাছি | বৌদ্ধাদেব খিক আনৰা গ্রহণ কশিয়াছি। 
বুদ্ধদেব 'আমাদেৰ জগন্নাথ হইয়াছেন, তিনি বিষ্চল 'জবতাঁব | বৃদ্ধও বিফ্ুব অবতাব হ্টঘাছেন। 
ধর্ম ধরতঠাকুৰ হইয়াছেন | বৌদ্ধ ত্রিবন্ধে গধ্যে ধন্ম অনেক সগষ পেন আকাবে পৃজা 
পাইঈতেন। স্তুপেব পাচ দিকে পাঁচটি কুলি াকে। তাঁজাতে দেখিতে কচ্ছপের মত হয়। 
ধর্মঠাকুবও কক্ছপাঁরৃতি। বেথানে ধর্ববে যোগী ধর্মাঠাকুবেব পৃজাবী, সেখানে ধর্মচাকুব 
'শধনও বৌদ্দই আছেন , কেন না, এই যোগ পৃজাবীবা ত্রাঙ্গণ মানেন না। কিন্তু থেখানে 
অন্ত জাতি পৃঞ্জাবী, সেখানে ধশ্ষুঠাকুব হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। ব্রাঞ্গণে তাহাব পূজা কবেণ, 
অন্ততঃ পুজাবীবা ব্রাহ্মণ মানেন। 

সংঘ আব দেবতা নাই, তিনি শঙ্খ হইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, ময়নায় একটা পুকুব 
খু'ভিতে ধণ্মৃঠাকুবেব একটা মৃষ্তি এবং একটা শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। বে সকল গন্ধবণিক্‌ সংবে 
গন্ধ বিক্রর কবিতেন, তাহাবা এখন শঙ্খ আশ্রম হইয়াছেন । আব সংঘ শব্দ এখন আমার্দেব 
সাংঘাতের মধ্যে আছেন । যেমন-_-“সই সাংঘাতিন নাভিন মিভিন ।/ সংঘ আঁব দেবতা! নাই। 

বৌদ্ধ দেবতাগুণি আমবা অশ্থসাৎ কথিয়া লইয়াছি বটে, তাঁহাদে হিন্দু পোষাক 
পবাইবার ধর কখিয়াছি এট তাঁহাদেষ অনেকটা বপান্তব কবিয় ফেলিয়াছি বটে_কিন্ত 
তাহাদের বীজ এখনও ঠিক আছে। সেটা বৌদ্ধদেবও যাঁহা ছিল, আমাদেরও তাহাই আছে। 
এই বীজ দিয়াই ধবা পড়ে__কে কাহার কাছ হইতে ধার লইয়াছে। আমাদের তা্গিক দেবতার 
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বীজেৰ আমবা অর্থ কবিতে পাবি না। কেন এই বীজে এই দেবত' হর, তাহাও বলিতে 
পাবি না। কিন্ত বৌদ্ধেবা ঠিক পাবে। ভাঁহাদেক বীজ হইতেই দেবতাঁব চেহাবাৰ আদব! 
আসে । আমাদের আসে না। তাঁই বৌধ ভয়, আগবাই খণী ও বৌদ্ধেবা মহাজন। 

দেখন না, আমব! বধন “থ্যােন্িত্য২” “ধোয়ং সদা” ইত্যাদি মন্ত্রে শিব বিষু। ইত্যাদি 
দেবতাঁৰ ধ্যান কবি, তপন আমবা হিন্দু। 'নাৰ যখন “মাস্সানং বিকুম্বরূপং বিভাব্য” বলিয়া 
পুজা কবি, তখন আদবা বৌন্ধ। যখন আসব! লিঙ্গনূলে বীভমঞ্জ ধ্যান কবি- তাহাব পৰ 
অনাঁভতে ভীহাকে উচ্ল কনিধা ভুলি, নাঁভিএলে তাঁগাকে স্বরবর্ণ দেখি, জদয়ে তাহাৰ হঞ্তপদ 
বাঠিব হয়, কঠদেশে গে স্পষ্ট দেবমন্ি হয়, আব আজ্ঞাচক্ে পম্তকে সচন্দল পন্ম নিঙ্গাতিমুখ 
1 হইতে নিঃস্থত ক্গীবধাবা ভক্ষণ কবি, তখন আঁগবা খাঁটি বেদ্ধ। আগবা যখন 

বঅজ্ঞানতিনিবা্ষন্ত জঞান।প্রনশলাকযা। 

চগকম্মীলিত যেন তা ই গুববে নম: |" 
বলি, ভখন 'আমবা বৌদ্ধ । আবার যখন -ামবা বলি 

“অব শুন গুলীকাব? ব্যাং থেন। চব(চবম্‌। 
তৎপদ* দশিত” যেন তন্মে উ॥গুনবে নমঃ 0৮ 
তখনও 'মামবা বৌদ্ধ। বুদ্ধ শন্দ প্রথম প্রথম কল্যাণশিত বুঝাইত। ক্রমে উহা গুক্ুতে 
আখিথা দীডায। লাগ গন্দেব অর্থ গুব', বৌদ্ধেবা গুক ভজনা কবে, তাই তাহাবা ৭গুভাজু”। 
আব আমবা দেবতা হজনা কলি বলিবা আ।মবা 'দেবভাদু”। আমবা বাঙ্গালী ত্রাঙ্ণেবা এখন 
্বর্ধীহিন, অন্নবৌদ্ধ । বখন আনবা সাবিণী দীক্ষা লঈ, তথন আমবা বাঙ্ষণ। আব বখন 
গুক আমাদের কাণে ক দিষা যান, আব আমবা শ্তকব পাথে লুটাইযা পভি, তখন আমবা বৌদ্ধ। 
আচ্ছা, থে ভাবে তোমবা বাঙ্গালা মামিঝাছিলে, ম ভাব ত্যাগ কবিব। এরূপ আঁধা- 
বৌদ্ধ আধা-চিনু ভাব লঈটলে কেন? তাহাৰ কাঁবণ এই বে, আমবা সধ্যায় কম ছিলাম। 
পাচ জন বই ত হাঁসি নাই। বল্লালেব সমহ ০০৮ ঘব মাত্র হইগ্নাছিলাম। আমবা বাজাব সাহাঘ্য 
পাইতাম, তা বাজা বে দ্ধই হউন, আব চিন্ই হউন। আগাদেব সগাজও ছোট ছিল , থাহাবা 
অবৌধ। অথবা ব্রা্মণ-পক্ষ ছিল, তাভাদিগেব সহিত ব্যবহাৰ কবিতামি। আমাদেব একটি 
সমাজ ছিল। তাৰ পব মুসলমান খন দেশ অধিকার কবিল। তখন আমবা বাজার 
সাহাযা হাঁবাইলাম। ীনীদিগকে নুসলমানদেৰ অধীন হিন্দু গ্রজাদেব উপবই কেবল নির্ভব 
কবিতে হইত । স্থৃতবাং আমাদের দল বাঁডাইবাব চেষ্টা কবিতে হইল । আমাদেৰ সুবিধাও 
হইল। ভিস্কশ্ষ্ঠ বৌদ্ধমমাজ এক বকম বেওযাবিশ নাল। যে যাহাঁকে পাবে, আপন 
দলতুক্ত কবিতে লাগিল। 

এ সকল ঘটনা বোধ হয়, ১২০* হইতে ১৪০০ সাল। এই ছুই শত বংসবেব মধ্যে 
হইয়াছিল । যাাবা প্রথম চিন্দুদলতুক্ত হইযাছিল, তাঙাবা ভাল ব্যবাৰ পাইয়াছিল। 
তাহাদিগকে 'নব শাখ' বলে অর্থাৎ নৃতন শাখা। তাহাব পৰ কায়গ্থগণ আসিয়াছিলেন » 
তাহাদের মান-সম্ঘম ও সামাজিক মর্যাদা ছিল। ব্রাঙ্গণের দলে আসিয়া ঠাহাব! সে মধ্যাদা 
হাবান নাই। কাঁ়্থদের কথ! একটু বেণী কবিয়া বল ভাল। বাঙ্গালা জমাজমী বন্ধে 
কার়হুগণের ক্ষমতা অনীম ছিল। ফৃবিদপুরেব যে চাঁবিখানি তাঁমশসনকে বাথালবাবু জাঁল 


বহি 
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বলিয়াছিলেন এবং গাঞ্জিটব সাহেব যেগুলিকে প্রমাণ বলিয়াছিলেন, জাল নয়, সেগুলি খু ৫০০ 
হইতে ৬০৮ এব মধ্যে লেখা । ভাগাতে দেখা বায়, বৃদ্ধ কাছ ও কায়স্থগণেব অল্পশতি ভিন্ন 
কেহ একটুকুও জমী গ্রামের মধ্যে পাইতে পাবিত না। তেশ্ুবে যে সকল নংস্কত পুস্তকেব 
নাম আছে, ভাতাব মধ্যে কতকগুলি কাস্ের বচিত। টঞ্চদাস নাঁনে একজন বুদ্ধ কার 
তন্্েব পুথি লিখিযাছেন। 'চাগুকাবিকা”গুলি কাধস্থ বৌদ্ধ চাস্গুদাসেব গেখা। চাঙ্গুকাবিকাঁক 
চীকাকাঁব বলেন, কার়্থদেব ইষ্টদেবত| বুদধ। জুতবা* কার়সথদিগেব সধ্যে অনেকে যে বৌদ্ধ 
ছিলেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ কবিবান কোনও কাবণ নাই। মুসলমান অধধিকাক হওযায় 
তাহাদেৰ ক্ষণতা বাডিম়াছিত বট কগে নাই। কাবণ, দেশেব জমীব হাট-হন্দ তাভাবাই 
জানিতেন। বৈষ্ণব সাচিত্যে মাঝে মাঝে আ1ছে,_-“নেডে জব্দ কষ্বি বদি কায়েত ডেকে আন্ত । 
১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত বাযস্গণই বাঙ্গালাষ বেণী পৰ| গমশালী হইয়াছিলেন। প্রথম, বাঁজা 
গণেশ, ঘিনি বাঙ্গাল।ল স্তসতান হইন[ছিলেন। হিনি উত্তববাতীয় কাধ » দিন[জপুলেব বাভাঃবা 
ত্বাহাবই দৌঠিবলংশ । ভাতাঁল পব টচতন্ত-পবিকালে মাধা বাহ ঘোৰ ও মাধব ঘোঁৰ খুব 
গ্রবল হইযাছিলেন। স্বৃদ্ধি গৌডেব মুসলমান বাদশাহেৰ ডান হাত ছিলেন ! ভিবণ্য ও গোবদ্ধন 
সাতগা দখল কবিযা লইয়া, সেখীনকাৰ বাঁভা হইনাছিলেন। “আাঁইন-ই-আকববীতে লেখা 
আছে, কায়স্থবাই জগীদাব, ভীভাদেব বিস্তব সৈন্য-সামন্ত ও হাঁতী ঘোডা ছিল। 

কিন্ত তখনও কাযস্থদিগেব মধ্যে বৌদ্ন্ম চলিতেছিল। নেখুগামে শিত্রদিগেৰ বাঁডী 
তখনও বৌদ্ধধর্ম বই নকল হইতেছিল। তখনও দেশে অনেক ভিক্ষু ছিল এবং যে বই নকল 
হইতেছিল, ভাগ কোন বিশেষ বৌদ্ধসম্পরদাযেব বই নস, একেবাবে অহীঘানেব বই, 
মহাঁধানেব মর্ম বোধেব বই । সে বইথানা ই“বাজী ১৪৩৬ সালে নকল ববা হয়। এইট সমায় 
আবও বৌদ্ধ বষ্ট নকল হইগাচ্িল, ভাব প্রমাণও পাওা গিয়াচ্টে। ক|বগজবাঁনেব অতি স্বদ্ধ 
বাদানা অক্ষবেব একখানি বই বেছ্্জি আছে।  কল|পব্যাকবণেব টীকা টিগ্লনী শুদ্ধ বই 
বৌদ্ধ মঠধাবীৰ জন্য কপি কৰা হয। মেখানি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। 

এই সকল দুষ্টে বেশ জানা বাঁধ বে, ১৪০০ হউতে ১৫০০ মধ্যে বৌদ্ধন্দম এ দেশে চলিতেছিল 
এবং অনেক কাযস্তও বৌদ্ধ ছিলেন। চৈতন্জদেবেৰ জীবনচবিত লইঘা যে সকল বই লেখা! হয়, 
তাতে বৌদ্ধদেব বাঙ্গালাম থাকার কথা নাই। চৈতত্যাদেব নিজে দক্ষিণদেশে বৌদ্ধ 
দেখিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ভীহাদেব হিমীলয়েব মধ্যে দেখিযাছিলেন। কেবল চুড়ামণিদাস 
বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্লদের জন্ম গ্রচণ কব!ম বৌন্ধেবা খুব মানন্দিত হইগাছিল। এই সকল বই 
যদিও চৈতন্লোব জীবনের ঘটনা লইযা লেখা, তথাপি এগুলি ১৫৫০ হইতে ১৬০০ মধ্যে লেখা 
হইযাঁছিল। 

৯৫০৮ হইতে ১৬০০ মধ্যে নবদ্ধীপেৰ তট্রাচারধ্যদিগেব অভ্যুত্থান । বাসুদেব সার্বভৌম, 
বধুলাথ শিবোমণি, টীকাকাৰ মথুবানাথ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাণীশ, গোবিন্দ কবিক্বণাচার্ধা, শ্রীকব, 
শ্রীনাথ, বদুননদন-_এই সময্েই প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালায় তায ও স্মৃতিব প্রচার কবেন। 
্বতিব প্রচাঁব মানে সমাজ বাধা। ইহাদের পুস্তকে বৌদ্ধদেব নাম বড় একটা নাই, কিন্ত 
ইহাদেব পূর্ববনথ স্কতিকাব শূলপাঁণি লিখিয়াছেন-__বৌন্ধ দেখিলে প্রারশ্চিত কবিতে হয়। বৌদ্ধ 
যদি দেশে অধিক থাঁকিত, তাঁহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থায় ব্রা্ষণদিগকে ব্যতিত্য্ত হইতে 

চাননি 
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হইত। যে দিকেই হউক, ১৫০* হইতে ১৬০০ পর্যন্ত এই এক শত বংসবেব মধ্যে ক্রমে ক্রমে 
বৌদ্ধদের নাম লোপ হয়, আব ত্রাঙ্গণেরা সমস্ত দেশটাকে হিন্দু কবিয়া তুলেন। এই সময় হইতেই 
কায়স্থ মহাশয়েবা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে হয শাক্ত অথবা বৈষ্ণব হন অর্থাৎ হিন্দু হন এবং সমাজ 
শাসনে শ্রাঙ্গণদিগেব একনাত্র সহায় হন। বা ভূ্্মাব মধো নে কজন কায়স্থ ছিলেন, 
সবাই হিন্দু এবং ব্া্ষণদিগেব কথামত সমাজ শাসন কবিতেন। 

পূর্বেই বলিধাছি, গু উপাধিধাবী লে” কৰাই বৌনধদিগেপ জন্ধ শ্বাতিৰ বই লিখিতেন, 
পূজা আদিব বই লিখিতেন, বাবস্াৰ বই লিখিতেন, দীক্ষা বই লিখিতেন। কিন্তু তথন 
ভাগদেব উপব ভিক্ষুবা ছিল। ভিদ্ষুবা মাবা গেলে বা পলাইবা গেলে তাহাবাই বৌদ্ধধর্ম 
কর্তা হইলেন। কিন্তু কিৰাপ ঠাচাবা' আপনাঁদেব কর্তৃত্ব বায় বাখিয়াছিলেন, তাভাব ইতিহাস 
এখনও পাওযা মায় নাই । তবে চৈতন্থেবেব সময় অনেক গুপ্র ও তাহাদের কুটুস্ব বৈদ্থাগণ 
চৈতন্গাদেবেক ধর্ম আশ্রধ কবেচা, এ ধর্ম মন্বদ্ধে বই লেখেন এব* ভীহাদেব বংশধবেবা এখনও 
শুকগিবি কবিতছেন। 

১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্স্য বাহাবা বৌদ্ধশ্মের মীয়া কাটাইয়া উঠিতে পাবেন নাই, 
ধনেৰ গৌববে, পদমর্্যাদ।'ৰ গৌবকে, বিদ্যাৰ গৌববে বা অন্ত বৌনও কীবণে বৌন্ধধর্শেই 
লাশিযা ছিলেন, নব্দীপের ভট্টাচাধ্য মহাশযেবা তাহাদিগকে 'অনাচবণীয কবিয়া বাখিয়াছেন। 
চৈতন্কদেব তাহাদেব হিন্দু কবিলেও, নিত্যানন্দদে তাহাদের মগ্ত দিলেও তাহাঁবা অনাচৰণীয় 
হইয়াই বহিয়াছেন। তাহা পব তাহাবা ব্রাহ্মণ লইযাঁছেন। কবিকষ্কণ লিখিয়া গিয়াছেন, 
বির্ণবিপ্র হয় নঠধানী' অর্থাৎ অনা্চবণীম জাতিগণেব বাহাঝা বিপ্র হইযাছেন, তীহাঁবা মঠধাবী 
র্যা ভি্ষু। সামবা পূর্বপুকষদেব নিকট শুনিয়াছি যে, এই সকল ব্রাহ্মণ ত্রাঙ্মণ নহেন, 
ইহাদেব গলাষ পৈতা। দেওয়। ভইখাছিল মাত্র! ভীহাঁব পৰ বাচীয়, শাবেন্্র, বৈদিক প্রভৃতি 
তরাহ্মণেব৷ অনেক সময জীবিকার আশা, অনেক মমযে অন্য কারণে বর্ণে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন 
এবং আপনাদেব পূর্ব গাঁঞা গোত্র উল্লেখ কিয়া থাকেন। এই সকল পতিত বলিয়া পবিচিত 
বাহ্গণদেব গোভা খুঁজিতে গেলে ৯ বা ১০ পুকষেব বেণী পাঁওযা যায না। তাহাদেৰ পূর্বে বর্ণেব 
বে সব ব্রাঞ্মণ ছিলেন, ভাহাঁবা “মঠধাবী”। কিন্ত এই সকল ত্রাঙ্গণকে বাধ্য ইয়া মঠধাবীদেব 
মহিত বিবাহাদি কল্রিতে হইত, হুতবাং ইহাবা! এখন এক একটি স্বত্ব জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। 
বর্ণবান্মণদেৰ একটু বিশেষত্ব এই যে, এক বর্ণেব ব্রাহ্মণ অগ্ত বর্ণে ব্রাক্মণকে অনাঁচবণীয় মনে 
কবেন। তাহাবা যদি এক হইয়া বসেন, তাহা হইলে 'মাগবা একেবাবে মাবা যাইব। কাঁধণ, 
তাহাদেব সংখ্যা অনেক বেশী। কিন্তু তাহাবা তাহা কবিতে বাজী নহেন। কেন নহেন, 
তাহাব নৃলতত্ব একটি প্রধান বিসার্চেব কথা । এ্ী মূল কথাটি বাহিব হইলে সমাজ সংস্কাবেব 
যে ঢেউ উচি়্াছে, উহার অনেক সমাধা হইবে এধং জোবে সংস্কাৰ চলিতে পাবিবে। 


শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী । 


আক্ষর-দংখ্যা-প্রণালী 


এককালে জগতেব 'অনেকাঁনেক ল্য জাতিৰ নূধো পর্ণমালাঁ সহাষে সংখ্যা 
লিবিবাঁব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল দেখা ঘাঁয়। হিন্দু, গ্রীক, ইহুদি, আঁবধ প্রভৃতি 
যকল জাতিই &ঁ পদ্গতি 'অবশস্থন কবিয়াছিলেন, এবং চিন্ট বাতীত অপৰ জাতিৰ মধ্যে 
তাকাৰ বিশেষ প্রচলন ছিল দেখা যাঘ। টাকাকান মক্ষিতট্ট তাঙাকে “মক্ষব-স'খা? নাসে 
উল্লেগ কবিয়াছেন । আমনাও সেই নাম হ্বীকাল কবিরা লইলাম। ব্তদান প্রবন্ধে শক্ষব-সংপ্যা- 
প্রণ[লীন কিম পশিচন দিতে ইচ্ছ। কবি । 


হিন্দৃপ্রণালী_জার্ধ।ভট 


ভাবহবর্ষে এককালে অঙ্গব-সণ্থাঁন একাধিক প্রণালী প্রচলিত ছিল। ভাহাৰ 
একটি ৭৯৯ গর্ট সালে স্তপ্রতিন্দ গণিতাচা্য মাগাভট কণ্ঠক উদ্ভাবিত ভব | ৬৭৯ সালে 
কুস্থমপুবী নগবীতে (অপব নাম পাউলীপুত্র' বর্ভমান পাটনা ) আার্যাভট জন্মগ্রহণ কলে । সাত্র 
২৩ বসব বযংক্রমকালে তিনি উভাব বিখাত গ্রন্থ “আদাভটায” প্রথম বেন । ভাতাব 
অক্ষব-সতা"প্রণালীব বিববণ সেই এন্তে পাওয়া যাস" । এ প্রধালীস্ত সর্ধসনেত বিদালিশট 
অক্ষব প্রযৃক্ত হইযাছে ॥ ভঞধা ভেলিশটী বাজ্নবর্ণ, বাকী শলটি দববর্থ | বণ গিলি এই 
ই, উ, খ) ৯ এ, তী, ও) উ | আও ঈ+ উ, গু ও ১এই দার্ঘক্বববর্ণ সাধ।ণতং আর্যভটেব 
অক্ষব-সথ্যা-প্রণালীরভ বাবন্গত হল না। কখন হইলেও সাহাবা তন ভুন্ব-্ববখবিই হানশক্তিক 
বলিষা ধবা হম । (প্রসঙ্ক্রাম এ স্থলে উানথ কবা বাইতে পাবে বে, বর্ণমালা নির্1চন বিঝার 
'আার্ধাভট “শিবঙ্ুত্রেব অগ্টনবণ কবিলাছেন। মেই গ্রগ্থেব মতে বর্ণমালা মোট বিষারিশটি 
অক্ষব-ভেত্রিশটি বাঞ্চন ও নটি ্বব। বৈসাকবণশ্রেট পাণিনিও 'শিবন্তত্ে অভসবখ 
কবিয়াছেন। এশিক্গা” ও “বেদপ্রাতিশ।খা? প্রতভিব মতে বর্মযালান অর্গবেৰ সংপ্যা অনেক 
বেশী । কাহাঁবো কাহাবে মতে অঙ্গন 5০ হইতে ৬৩টি | 











আর্মাটেল মতে অসম্পৃন্ত বাজন্বর্ণে মন্বধ্যাপন-নক্তি নি প্রবাবত। 
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+.:১৩৩৫। ৫ই যান তারিখে বঙ্গায়-নাহিতা-পবিধদের বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত 

১.। ইনি শ্রীপতিকৃত 'দিদ্ধান্তণপ্ নানে বৃহৎ জ্োতিঘ দিন্ধান্ত গর । টা! প্রণঘন করিধাছেন। 
অশিকট ১৩০৭ হীতী্ সাজে জীবিত ডিজেন । গ্রীপতি ১*৩৯ সালেব লোক । 

২। 'আ।ঘাভটীর" গীতিকাপাদ, ২ জোক । 

৩) বাঙ্গাল! বর্ণমাল য় বর্গীয ব-কারে ও অবরগীয় ব-কাবে কোন চেদ নাই। দেবনাগর বরণসাশা় তাঁহাদদর 
ভেদ আছে। দেই ডে বজাধ রাখিবার জন জানব! অক্ষর-নংগ্যায় য় ৰ কাবকে 'ন' এইরাপে লিখিলাম। 


বঙ্গা্ধ ১০০৩] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ২৩ 


আর্ধাভটেব প্রণালীতে অসপ্পৃজ স্বববর্ণ ফোন সংখ্যা খাঁপন কবে না। কিন্ত তাহ'বা 
অক্কস্থান নির্দেশ কবে, অর্থাৎ কোন বাঞ্জনবর্নেব সঠিত সপ্পূক্ত হইলে তাহাঁবা নির্দেশ 
কবিয়! দের যে, সেই ব্যঞ্ধন-বোধিত অন্কটি কোন্‌ অস্বস্থানে বসিবে। স্মবণাতীত্ত কাল হইতে 
হিন্দু গণন।শান্সে একক, দশক হইতে পৰা পর্যান্ত আঠাবটি অন্স্থান স্বীকুত হইযা আমিতেছে। 
'আর্ধাভট তাহাদিগকে ছুই দই কবিষা নব মুগলে ভাগ কবেন। পবে অ+ ই, ক্রমে স্বববর্থেব 
দ্বাৰা তাহীদেব চিক্তিত কবেন। বথা+__ 





স থ উ ট নম 
নত ই ০টি তিশা পাট 
বন্দ অর্ধ কোটি নিধৃত লক্ষ অধত সহম্রক শতক দশক একক 

নি ও ঞ এ 
পা মধ আন্তা অমুদ্র শঙ্গ মঙ্পদ্মা নিগর্ধা খর্ব 


কোন বাঞ্জনবর্ণ সম্পূক্ত হঈলে স্বলবর্ণটি তাহাকে স্থীয় বগলে টানিয়া নেয়। কিন্তু 
নগলেব কোন্‌ স্থানে সেই বাপ্ধনবোদিত অঞ্চটি স্থাপন কবিতে হইবে, তাহা নির্দেশ কৰিবাৰ 
জন্য আর্ধ্যভট আব এক প্রকার কৌশল অবলদ্ধন কবিয়াছেন। তিনি অন্বস্থানকে বর্গ, ও 
“অবর্গ' এই তই সংজ্ঞাব দ্বাবা বিশেধিত কবিধাঁছেন। একক, শতক, অঘৃত প্রভৃতি বরগস্থান , 
আব দশক, সচম্রক, লক্ষ প্রতি অবগন্ঠান। ক্কাট প্রম্ুণ কেহ কে মন্ত্রে কবেন বে একক, 
শতক প্রতি স্থানেৰ “বগ' সংজ্ঞা কৰাৰ কাৰণ এই থে, ত|হাদিগকে বকপে প্রকাশ কৰা 
বায | যথা” 

একক ১২১ শতক ১০১, অনুত ₹ ১০০২১ ইত্যাদি । 
বর্থম।লাব বর্ীবগ বিল্গীগ দেখিয়াও আআর্াভট জপস্থানের এ প্রকাব বিভীগ কল্পনা কথিয়া 
থাকিতে পাবেন। বর্মন|লাব আগ্যক্ষব বর্গ, স্থৃতবাং অদ্ধেপ ও আগ্রস্থানেব বগ সংজ্ঞা বদা উচিত। 
আর্ধাভট বলিযাছেন, উ-বোধিত অঙ্ক ও মবোধিত অন্ধ একত্রে ব-বোধিত অঙ্কেব সমান। 
অসম্পুক্ত ব. ৩ অগ্ক খ্যাপন কবে ) সুৃতবাং অ-ুগলেব দশক স্থানে বসিলেই অকাবসম্পুক্ত য্‌ 
৩০ সংখা খ্যাপন কবিতে পাঁবে। য্‌. অবর্গাক্ষর , স্ভবাং দৃশক স্থানেবও অবগ সংজ্ঞা হওয়া 
উচিত । হয়ত এই প্রকাঁব বিচাঁব কাঁধয়াই আর্ধ্যভট তঙ্গস্থানগুলিন বর্ণা ও অথর্গকপে ভেদ 
কবিযা থাকিবেন। সে যাঁা হউক+ এই প্রকাবেৰ বিভাগ-কবণেব ফলে আমবা দেখিতে পাই 
থে, প্রত্যেক যুগলেই একটি বর্স্থান আব একটি অবর্ণস্থান আছে | আরধধ্যভট বলেন যে, বর্গীয় 
ব্যঞ্জনবর্ণ একমাত্র বর্গ সংজ্িত শক্কস্থানে অবস্থান কবিতে পাঁবিবে এবং অবর্গ ব্যঞ্জনবর্ণ একমাত্র 
অবর্গ-সংজিত অঙ্স্ানে বষিতে পাবিবে , কিছুতেই ইহাব অন্যথা হইতে পাবিবে না। কৃতরাং 
ম্ববসম্পূক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ টি যদদি বর্গীয় হয়, তাহা অর্থাৎ তদ্বোধিত মম্ক ন্ববনিরদি্ট বুগলেব বগগন্থানে 
বসিবে। আর যদি অবগাঁয় হয়, তবে তাহা & বুগলের অব্গ্থানে বসিবে। যথা”? * গ, বগীয় 
ব্যঞজন, তাই উ সম্প্ক্ত হওয়াতে তদ্বোধিত অঞ্ক ওকে উ-যুগলেব বর্স্থানে অর্থাৎ অনুত অঙ্ক স্থানে 
বসাইতে হইখে। আর্ধ্যতট লিখিঝাছেন, _“শৃষ্সোপলক্ষিত আঠীর স্থান।” অর্থাৎ তিনি 


২৪ সাহিতা-পরিষৎ পঠিকা [সখা 


কল্পনা কবেন যে, আঠাব অনবস্থানেব প্রত্যেকটাই শূন্ত। কোন স্থানে কোন অগ্ধ বাখিলে মাত্র 
দেই স্থানই পূর্ণ হইল, অপবগুলি তখনও শ্ন্ত থাকিবে। অঙ্গপাত কালে তা শৃন্যচিহ্ন (৮) 
ছারা বিশেষ কবিয়া দেখাইতে হয়। এই 'প্রকাঁবে দেখিতে পণ ওয়া যাইবে যে, ০৩ ৩৭০০০ 
কিন্ত যদিও য.-৩-গৃ* পু ৩০৭,০৭০ | কাঁবণ, ন্‌ অবর্গীয় বানন। তাই উ বর্ণ তদ্ধ্যাপিত 
অন্ক ৩কে উ্যুগ্রলের অবর্গ স্থানে, অর্থাৎ লক্ষ স্থানে নিরা বসাইিবে । কোঁন সংবক্চ বর্ণ অর্থাৎ 
ছুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত ইয়া যদি একই স্থববর্ণসম্পূক্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে (ব, উত্স 
ব্যঙ্নই & সরনিদ্দেশিত সুগলে স্থান পাইবে ॥ আার্ধাট বলেন বে, এক মঙাগ স্র্সোেৰ ভগণ 
গযব । ইহাতে ঘুখ্যাপিত অন্ধ (৪ খ্মুগলে বদিবে । ঘ বর্গীষ বর্ণ, খ-বগলেব বর্স্থান নিমৃত। 
স্বৃতবাং ওকে নিষুত স্থানে বাখিতে হইবে ॥ খ.( ০২). -৩) উভয়ে উ-যুগলে বাইবে। 
খ. বরগীয বর্ণ , উ-ুগলেব বর্স্থান অযুত , স্ৃতবা" ২কে অমৃত স্তানে বসইতে হইলে । ন. 'অবর্গীয 
বর্ণ , উ-বুগলেব অবগস্থান লক্ষ , সুৃতবা" ওকে লঙগস্থ।নে বাঁখিতে হইবে । 





ধা ন্‌ ই ৮ 
টি শি ৮টি পাশ 
কোটি নিযৃত লক্ষ": অযৃত সহম্বক শতক দশক একক 

যু. হু. ও 
॥ ॥ ॥ 
৪ ৩ ২ 


এইরূপে পাওয়া যায় ঝাছ ৯ ৪৯৩২০,৮০০ | যদি কে।ন বর্ণ দিপ্কানাঙ্গ খাপন কবে, বেমন দ. 
৯৮, তবে তাহা স্বস্থানে ও স্বোপবিস্থানে স্থাপরিতব্য। যথা, আর্যাতটেব মতে পৃথিবীব ব্যাস 
এক্চিলা” | এই স্থলে এ. বগীয় বর্ণ। হৃতবাঁ” তৎখ্যাপিত অস্ক ১* ই-বুগ্ললেব বগ্থানে বাখিতে 
হইবে। কিন্তু ১০ দ্বস্থানাদ্ব। তাহাকে শতক-স্থানে বাখিতে গেলে ১ উপবিবর্তী সহশ্রক স্থান 
গিয়া গভিবে। ল্‌ দশকস্থানে বসিবে। 


ই অ 
০ শাসিশীট 
সহন্রক শতক দশক একক 
সি র্‌ 
॥ ॥ 
১ ৫ 


অতএব পলা” 5১০৫৯ । আধ্যভট বলেন বে এক মহাধুগে চন্দ্রপীতের ভগণ “ৰ.ফিনচ? । 


উ ই অ 
তিন ৪২ ৮৯ 
লক্ষ অযুত সহন্বক শতক দশক একক 

র্‌ ফ্‌ পৃ 
॥ ॥ ৪ 
২৩ ২২ ২০৬ 


5 
স্তন্বাং “ব,ফিনচ? »২৩২২২৬। 


বঙ্গ ১৩৩৪ ] অক্ষর-সংখ্য-প্রণালী ২৫ 
আধ্যভট প্রণালীব ভ্রান্ত ব্যাখ্যা 


কেহ কেহ মনে করেন যে, আর ভটেব অক্ষর-সংখ্]া-প্রণালী এই প্রকাবের+__ 
ক-১ |] চ-৬ 1] উ-১১| ত৮১৯| পশি২১ | যশ৩গ 


শুই ছ-৭ ঠ০১২) থল্১৭ | ফল২২ | র-8* | ঘ”৮* 


গন্ত জ-্৮ ড-১৩। দ-১৮ বস্২৩ | লশ৫* | ন-৯০ 
ঘসন৪ ঝ-৯ ড-১৪ | ০১৯ | ভ-২৪ | ব-৬* | হ১*৪ 
৬০৫ 1 এ০১০] পম ১৫ ( নসহ০ | অন্প২৫  শম্পণত 








এই অকাবের ব্যাখ্যার বাঞ্জ চলে। ভাহাতেও আর্ধ্যউট-প্রদত্ত ভগণাদি ঠিক ঠিক 
অঙ্কে পাত বরা যায়। খগা,-- 
খুব! _(খ+ঘ)৮%উ+ঘসখ 
০২+৩০)% ১০ 
০৪,৩২০, 
কিন্তু উদ্ভাবদ্িতাব অভীক্সিত তব যে, পর প্রকারের নহে, তাহা সহজেই প্রমাণ করা 
যা়। আর্ধাভট অঙ্স্বানগুলিকে বর্গ 9 অবর্গ হিসাবে ভাগ কবিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন 
যে, “বর্াক্ষব বর্ণসথানে ও অবর্গাঙ্গব অবা্ঠানে বসিবেক 1” শেষাক্ত ব্যাখা! সর্তা হইঙ্গে এই 
বাকা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়। কাবণ, তাহাতে বর্ণর ও অঙ্কস্থানের বর্গাবর্গ বিচারের কোন 
প্রয়োজন হয় না। 





4৪৯৫১০০০০৪০ 








৯। অনেক ধ্যাতনাম। লেখকও আধ্যহটের অঙ্গর-মং্যা-পরণালীর ব্যাখ্যা করিতে গিয। এই ভুল 
করিয়াছেন। আমর! এ ছলে কয়েক জনের নায়োলেখ কহিতেছি _*হর বালক দীক্ষিত, "ভারতীয় োোতিঃশানতর 
১৮৯৬, ১৯১ পৃষ্টা ॥  হুধাকর ছবিবেদী, 'গীণক-তরঙ্িণী।' ভীগৌরীশঙ্কর হীরাঠাদ ওর্ধা, “ভারতী প্রাচীন 
লিপিমালা', ২য় সংক্ষরণ, ১৯:৮। 
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শনরেন্থকৃষার মহুষধার, সাহিত্য-পরিষৎ-পজিফ। ১৩২৮ বাব, ২২ পা, পাদটাক। 1” 


২৬ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম দ্যা 


এই ব্যাধ্যার আরো একটী দোষ আছে। ইহাতে ধলা হইয়াছে যে, অকারসম্পূক্ত 
ব্াপ্ননবর্ণই বংখ্যান্াপন করে। কিন্তু তাহা ভুল | কাবণ, শ্পর থোন স্বববর্ণের সহিত যোগ 
করিতে গেলে ব্যাকরণের নির়মা হুসারে তারকা অযাচিতরূণে পর্রিবপ্তিত হউয়া যাইবে ; যথা _ 
য+ই-*যে হইবে, “থি? হইতে পারে নাও গনখলগ্ৃণ হইতে পারে না, গগন? ইইবে। এ 
প্রকারে ইষ্ট সংখ্যা লেখা যাইতে পাব না। দেই হেতু ধলিতে হইবে থে, ব্যাকরণের 
নিয়ম অক্ষরসংখ্যার বেলা খাটিবে না, অথব| মানিতে হইবে ঘে, কেবল অনম্পক্ত বাগনই 
সংখ্যা খাপন করে । ন্ুত্তরাং তখন বলিতে হইবে যে, য৩৯, বৃ-৪০, উত্যাদি। এই 
করিলে আবার অপর বিরোধ উপস্থিত হবে ॥ 

এই সকল কারণ হেতু স্বীকার কবিতে হইবে থে, আও্যাভটেব অক্ষর সংখ্যা-প্রণালীব 
উপরোক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত ॥ 

বার্ণেল আব এক প্রকাব তুল কবিযাঃছন১ | তিনি বলেন যে, আর্ধাভটেব প্রণালীতে 
অস১, আস১*, ই-১০*৯, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে আখ্যভট হৃঙ্ব স্ববে ও দীর্ঘ হ্ববে কোন 
প্রকার ভেদ করেন নাই। তাহাব অঙশর-সংখ্যা-প্রণ।লীতে অবাব ও আকার, ইকাব ও 
ঈকার প্রভৃতি সব্ধপ্রবারে সমশক্তিক। 


আধ্যভটেব শ্লোক ও তাহাব ব্যাখা। 
আধ্যভট যে ক্লোকে আপনার অর্গব-সংখ্যা-প্রণালীব বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা এই, 
পবর্গীক্ষবাণি বরগেইবর্গেহ্বর্গাক্ষরাণি কাছ ড.মৌ যঃ। 
, খ দ্বিনবকে স্বব! নব বর্গেহবর্গে নবাস্তাবর্গে বাঁ।” 

শব হইতে বর্গাক্ষর বগ (স্তনে), (য হইতে ) অবর্গার্ষব অবর্গ (স্থানে বসিবে, 
যাহাতে ) ঙ ও ম্‌ মিশিয়! য হইতে পাবে) । নম বর্গ ও নগ অবর্গ (মিলিয়) শুষ্টোপলক্ষিত 
আঠার স্থানে স্বরবর্ণ থোকিবে)। পববর্তী স্বানসমূহেও দেই প্রকাব।” আর্যাভটের অক্ষর- 
সংখ্যা-গ্রণালী বিষয়ে যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা পুর্কের উল্লিখিত হইয়!ছে, তাহা যে কত ভ্রান্ত, তাহা 
আধ্যভটের মূল শ্লোক দেখিয়া সহজে বোধগম্য হইবে । ভাহার প্রাচীন টাকাকারগরণের 
গত হস্াখ্যার উল্লেখ করিয়া, তাহ! আমরা আরো বিশেষ করিয়। প্রমাণ করিয়া দিব । 


প্রাচীন টীকাকারের ব্যাখ্যা 


'আধ্যভটায় গ্রস্থের একাধিক টীকা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়ং। বিস্ত তাহার 
সকলগুলি এখন পাওয়া ঘায় না। স্তামরা দুখানি টাক] দেঁশিয়াছি! একখানি হুধ্যদেব 
যা প্রণীত, নাম “ভটপ্রকাশিকা'। অপরথানি পরমেশ্বরককৃত, নাম 'ভ্টদীপিকা”। 
পরমেশ্বব খৃষ্টায় ১৪৩০ সালের কাছাকাছি নময়ে জীবিত ছিলেন বলিগনা জান! যায়। 





২ &. 66. উএগতা, ভোচতারও ০3৮48 রগ আরা আঃ তাতো ০5০০, 
1878, 62 

২ ৬145 315705০0022) শির চাত ২০০৪০৮০605০ 0255, 84 
0৫. %2/%০ ৩ 3৮117, 1927, 2০. ৩ ৪৪, 
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স্থ্যদেব যজার জীবিতকাল এখনও নির্ধারিত হয় নাই। তিনি যে পরমেস্বরের পূর্ববর্তী, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কাবগ, পরমেশ্বব ভাগাব টাকায় স্থানে স্থানে 'ডটগ্রকাঁশিকা*র 
যত উদ্ধৃত করিয়াছেন । আমার মনে হয়, সর্ধাদের খুষটীয় একাদশ শতকে জীবিত ছিলেন। 

য-কাব-বোপ্িত সংখ্যা স্দ্ধে স্থরধ্যদেব বলেন,_প্বগশ্থানাপেক্ষয়া তিংশৎসংখ্যো 
যকাবঃ, স্বস্থানাপেক্ষয়া ভ্রিসংখ্যঃ | এবঘ যকারশ্য অ্রিত্ববিধানাৎ তছুত্তরেষাৎ বেফাদীনাং 
তু চতবাদিসংখাত্বং সিদ্ধ । তেন বেফঃ চতুঃসংখাঃ লকাবঃ পঞ্চদংখ্য: ইত্যাগ্বগন্তব্যষ্‌।” 

অর্থাৎ, "বর্গস্থানাপেক্ষায় যকাব ৩৭ সংখ্যা (খ্যাপন করে )। কিন্তু ্স্থানাপেক্ষায় 
৩ সংখ্যা।  এইনপে যত্কাব ৩ বলিয়! নির্ধারিত হওয়াতে বৃ-কারাদিবও ৪ প্রভৃতি 
সংখ্যাত্ব পিদ্ধ হঈটল। সেই হেতু বু -৪, ল্‌.৫, এই প্রকার বুঝিতে হইবে * পরমেশ্বরও 
এই প্রকারই বলিয়াছেন, _“অগ্র প্রথমস্থানদঙ্গীর ত্য তরিংশ দিতুক্তং নড় ছিতী়্থানমজীকতা। 
দ্বিতীয়ন্থানে হি তিদংখ্যো। মকাবঃ | ইতবাক্তং ভনতি। বেফাদয়; ক্রমেণ দ্বিতীয়স্থানে চতুরাদি- 
সংখ্যাঃ স্থাঃ।? 

স্বরবর্ণ বিষয়ে পরমেশ্বর স্প্ঠতই বলিযছেন,_“এতছুক্তং ভবতি ককারাগ্থক্ষরগতাঃ 
স্বর।ঃ স্থান প্রদর্শকা ভবস্তি ন সংখ্যাবিশেষ প্রদর্শকা ইতি” অর্থাৎ “ইহা বলা হয় যে, 
স্বববর্ণ ককারাদি অশবের স্থান প্রদর্শক হয়, সংখ্যাবিশেষ প্রদর্শক হয় ল| ইতি” । স্থ্যাদ্ের 
এইরূপ স্পষ্ট বাক্যে না বলিলেও তিনি নেখাইয়াছেন যে, কি করিয়। নটি ম্বরবর্ণ অষ্টাদশ 
স্থানকে প্রদর্শন কবিতে পারে । অতঃপর আর সংশয় থাকিতে পারে না যে, আর্ধযভটেব 
অঙ্গর-প্রণালী বিষয়ে প্রথমোল্লিখত ব্যাধ্যাই আবিষষর্ভার অভীব্সিত ও তহাব টাকাকার- 
গণের অস্মোদিত॥ দ্বিতীয় ব্যাথ্য। কার্াকরী হইলেও প্ররুত নহে। 


ফীটেব মতের সমালোচনা 


সংস্কৃতভাষভিজ্ঞ আধুনিক পণ্ডিতগণেব মধো জ্লীটই, বোধ হয় সর্বপ্রথমে, আর্চ/ভটের 
অক্ষবগংখ্যা-প্রণালীব প্ররুতার্থ ধরিতে পারিয়াছিলেনঃ । তিনি সতাই বুঝিয়াছিলেন যে, 
আধাভটেব মতে হ্বববর্ণের সংখ্যাজ্র(পিকা শক্তি নাই, তাহ।ব| অহস্থাননির্দেশক যাত্র। 
কিন্ত তিনি ছুএকটা ভূল করিয়াছেন। ফ্রীট আধ্যভটেব শ্্লোকেব শেষ চরণের অর্থ বুঝেন 
নাই। তিনি মনে কবেল বে, “নবাস্তাবর্গে বা” পদে আধাভট হয় ত পরার্দধের পরে এক 
উনবিংশতিতম স্থানের উল্লেখ কবিগ্াছেন। স্প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত ও পর্য্যটক 
আলবিক্ষণী লিখিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুদের গণনাপদ্ধতিতে “ভূরি' নামে এক উনবিংশতিতম 
স্থান আছে২। ই সত্য নছে। সে যাহা হউক, ফট স্বরৃত ব্যাথ্যাব সমর্থনকল্পে উহারই 
উল্লেখ করিয়াছেন। এবং বলেন যে, স্থান কুমাৰ বগতৃগয বলিয়! তাহাকে বর্গস্থান 





১3 নি৩৩৮ পমাআকও 29৩ ও তাটাতগগি আরা হর 29 
89০ £০9 হি, অধ্যাপক রীলারদাকান্ঘ গাঙ্গুলী ও গতিত ্রীূর্দান লাহিড়ীও আধ্যতটের নর া-্রণালীর 
প্রকৃতার্থ করিব!ছেন। ইহাদের লেখায় উল্লেখ পরে ফর! কীযে। 
্ ২। ঠাপ 2005, (5 উ$ 0. তত 205৫5097505 191০ ০ 
চি, ২75. 





২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। চাকমা 


বলা হইয়াছে + এই প্রকারে তিনি এ প্সোকের দ্বিতীঘ পড-কির অর্থ করেন যে,_“নয়টি 
শ্বরবর্ণ বর্গ & অবর্গ হিনবক স্থানে ও নয়ের ঠিক পববর্তা বর্গস্ানে (ব্যবহৃত হইবে )7৮ 
অধ্যাপক শ্রীপাবদাক্ান্ত গাঙ্গুলি ফীটেব ব্যাখ্যার ভুল প্রদশন করিঘ়্াছেন১ | মাজ এক স্থানে 
কি প্রকারে নটি স্বরবর্ণ রাখা যায়? শআামর! আধ্য ভটেব টাকাকাবগণের অস্থদরপ করিয়া 
এ স্থলের প্রর্কতার্থ নির্ণম করিতেছি। গাহার। বলেন যে, পবার্ধ হইতেও বৃহৎ সংখা! 
নির্দেশের সন্কেত আর্)ভট উ পদে করিয়াছেন। প্রথম অষ্টাদশ স্থানের ম্যায় দ্বিতীয় 
অষ্টাদশ স্থানকেও বর্গাবর্গ হিলাবে নয় যুগলে ভাগ করিয়া, অঙ্স্বাব বা বিসর্গ্ুক্ত করিয়া 
নয়টি স্বরবর্ণের দারা! তাহাদের নির্দেশ কবিতে হইবে২। 

ফ্ীটেব দ্বিতীয় প্রাদ এইখানে । তিনি বলেন, “কি ব্যগুনবর্ণ, কি স্বরবর্ণ, একাকী 
কেহ সংখা নিদ্দেশ কবিতে পারে ন।। উভয়ে সম্পৃক্ত হইলেই নংখাজ্ঞাপন কবিতে 
পাবে ।” ইহা সভ্য নহে। অপম্পৃক্ক ব্যঞ্চনের যে সংখ্াজ্ঞাপিকা শক্তি আছে, তাহ। 
উকাকারগণের কথাতেই বোঝ| ঘায়। তীহাবা একবাদক্য বলিরাছেন,_ ঘকার, রকারাদি 
সম্প্‌্তাবস্থায় ৩০ ৪ গ্রেভৃতি সংখা নির্দেশ কবে । কিন্ত অসম্পৃক্ক অবস্থা ৩; 9 প্রভৃতি 
সংখ্যা নির্দেশ করে। আর্ধযভটের মূল গ্লোকেও ইহাব প্রমাণ আংছ। ভিনি লিখিয়াছেন,__ 
গডমৌ যঃ৮। এখানে 'ঙিমৌ” পাঠ কৰিলে ছন্দে।ভঙ্গ হয় । ৭ ৌ” পাঠই শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে। তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অপম্পূক্র ঙ কাঁব ছাব! আর্ধ্যভট ৫ সংখ্যা 
খ্যাপন করিয়াছেন । 

ফীট মনে কবিতেন ঘে, আর্ধাতটেব অক্ষব-সংখা-প্রণালীতে গ্রীক অঙ্গবসংখযা- 
গ্রণালীব প্রভাব আছে। গাঙ্গুলী মহীশয় তাহার খণ্ডন কবিদ্বাছেনন। আমরা তাহাব 
উল্লেখ পরে কবিবি। 


কের মত খণ্ডন 


আধাভটেব অক্ষব-সংখ্যা- প্রণালী ব্যাখ্যা বিষয়ে কে” যে ভ্রান্ত ারণা পোষণ করেন, 
আমরা পূর্ব তাহাব উত্লেখ কবিয়াছি। অধুনা তাহা আবো দুইট। ভ্রান্ত মতের উল্লেখ 
কবিয়া খণ্ডন করা যাইতেছে । কে বলেন যে,_(১) আর্ধ্যভট ত্রাহাব অক্ষরস'খ্য।নির্দেশক 
বাঁক্যে ছোট সংখ্যাটি বৃহৎ সংখ্যার বামে রাঁধিতেন ১ (২) আধ্যভটেব অক্ষরসংখ্যা-প্রণীলীতে 
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২। হ্ধ্যদেব বলেম।_“ষখ! পুনভুদ্িক প্রতিপ1ভসংখ্য। কুচিৎ বিবক্ষিত| ভবতি তদা কথং কর্তব্/ঃ। 
তহাহ 'দিবাস্তবর্গে বা' 1+-.তক্ীধা খাষ্টিকারঃ 'পর্থমাটটাঞ্চশ ওঃ পরধুকতঃ স দ্বিতীয়াষ্টাদশকে প্রথমবর্গাবর্গয়োরনু- 
থারাদিমুঃ প্রযোজকী:,স্ষং খং য", রং ইত্যেবং হিতীরবর্াবরগেযু হকারাদয়োংপানুদ্যারোগযুক্তাই জধোজব্যা: 
এবং তৃতীযা্টাদশক্ষে অনাদুপলক্গণং কর্তব্যং, এবং হাঁবদিষটং হসথাদস্ত হুপলঙ্গণং কৃত! সংখ্যোপদেষ্টবাি 

গরমেস্বর বলেন,--"*ঘদ পুনভ্ততোইধিকাপি সংস্ধী। ফেনচিহ্িবক্ষিত। তুদা কথমিত্যতাহ 'নবাধধ্যবর্গে বা” 
ইতি। লখানাং বর্্থানানামন্ো উদ্ধ'গতে বরগহাননযকে তথা জবানাধব্থানানামা্থো উর্ঘগতে অব্থীননবকে 
চ এতে নব বরা: প্রযুাপ্তে বা। কেনচিমনুসবারাদিবিশৈহেপ সংযুক্ত প্রোজা| ইত্যর্থ:।” 


বঙ্গাবয ১৩৩৬ এ অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ২৯ 


স্থানীয়-মানতত্বের কোন পরিচিহ্থ নাই১। ইহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রথমোল্লিধিত 
মত বস্ততপক্ষে অপ্রণিধানত| জনিত। আধ্যভটেব গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত যে ছুইটী 
সংখ্যাবাকোর বিচার তিনি করিয়াছেন, 'খুস্ব' ও 'চঃগিয়ঙগুছল তাহাদের ছুইটাতেই 
স্বববর্ণ শ্রেণীর নিম্নতন হ্থর উর্ধতন দ্ববেব বামে বহিয়াছে বটে। কিন্তু আর্্যভটেব ব্যবহৃত 
অপর।পৰ সংখ্যাবাক্যেব প্রতি প্রণিধান কবিয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পাবিতেন যে, 
সর্ধত্র প্র ক্রম অন্ুন্থত হয় নাই। উদাহবণ স্বরূপ বলা ঘাইতে পাবে যে, "ভু খিধ', 
'ৰফিনচ? চা ডি প্রভৃতি সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে স্ববসংস্থানক্রম কে'ব কথিত ক্রমেব 
সম্পূর্ন বিপবীত। আবাব “বিচ্যুভ' ও "হৃগুশিখন'তে কোন প্রভারেব বিশিষ্ট ক্রম নাই। 
প্রকৃতপক্ষে আর্ধাভটেব অক্ষবসংখ্য।-প্রণালীমতে মংখা প্রকাশ কবিতে গিয়া স্বরসংস্থান 
বিষায় কোন বিশিষ্ট ক্রমেব অঙ্গুপবণ বরাক আবশ্ঠক৪ নাই। ইহাতে কেহ কেহ মনে 
কবিতে পাবেন থে. স্থানীঘ-নানতাত্বের অবভারণ| নাই বপিয়া, কে আর্ধাভট প্রণালীব 
প্রতি যে দোষবোপ করিয়াছেন, ভাহা বুঝি সত্য । হিনু-দশমিক-প্রণালী মতে লিখিত 
সংখ্যায় কোন অঙ্কচিহু স্থান পরিবর্তন কবিলেই সংখ্য।টি বিকৃত হৃইা যায়। কিন্ত 
আধ্যভটপ্রণানীতে লিখিত সংখ্যাবাব্যে এক একটি বাঞ্নবর্ণ স্বরসম্পূক্ত থাকিয়। স্থান 
পরিবর্তন করিলেও এ বাক্যেব সথ্যাধ্য/পন-শক্তি অবিকৃত থাকিয়া! যায়। যথা-_গকি 
ও একিগ” একই সংখ্যা নির্দেশ কবিবে। কিন্ত ২৩ ও ৩২ এক নহে। কিন্তু আরো বিশেষ 
প্রণিধান কবিষা দেখিলে বোধগম্য হইবে বে, আর্ধাভটেব সংখ্য।-প্রণালীতেও এক প্রকাবেব 
খানীয-মান আছে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয-নানেব মূলতত্বের উপবই তাহা নম্যক্‌ প্রতিস্থাপিত। 
কারণ, বিভিন্ন শ্ববসম্পূক্ত হইয়া একই ব্যঞ্নবর্ণ বিভিন্ন সংখ্য। ক্রাপূন কবে। স্বরগুলি 
আবাব অঙ্গস্থানেবই পরিচাযক। ন্বৃতবাং বলিতে হইবে থে, বিভিন্ন অন্থদ্থানে বমিঘ্া 
এবই অন্ধ (ব্যঞ্ণন-বোধিত ) বিচিন্ন সংখ্য। খ্যাপন ববে। 





আর্ধ্যভটের অক্ষবসংখ্যা-প্রণালী ও হিন্দু-দশমিক-প্রণালী 


প্রসঙ্গ্রমে আব একটা| বিষ্য় উত্থাপিত হইয়াছে । আমবা কিছুক্ষণ তাহার প্রতি 
প্রণিধান কবিতে ইচ্ছ! করি। আধুনিক হিন্দ-দশমিকম্প্রণালী হইতে আর্ধ্যভটের অক্ষর- 
লংখ্যা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য কোথায়? সমস্ত সভাজগতে এখন যে সংখ্যা-প্রণালী অবলম্িত 
হয তাহা হিন্দু বর্তৃক উল্তাবিত্ত। কোন্‌ হিন্দু ঝধি, কোন্‌ অতীত যুগে, কোন্‌ তীর্থস্থানে 
থাকিয়া এই প্রকাঁবে সংখ্যা লিখিবাব অতি সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রণানী প্রথম পৰিকল্পনা করেন, 





১। 0, তি, হবে, 272 7210 চ5 3০5 0%858/04711 1যএ301%, 0, 81. 
ই ফোর এই ছইটি লেখা প্রকাশিত ভুইবাহ। পূর্ন আধ্যদতেজ অক্ষরমংখ্যা-প্রণালীর প্রকুড তব 
লারণে খ্রচার হইগাছিল। ফ্ীটের তহিষয়ক প্রবন্ধ যে চিনি, দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। ভ্াহার 
18415 74576%4223এর ৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি ফ্লীটের প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি বেকেন তিনি তাহার 
আন্ত মত পরিতা।গ করেন নাই, তাহ| বুঝিতে পারছি ন|। 

আর্্যতটের অক্ষরসংখাপ্রপালীস্ে স্থানীর-মাঁনের ব্যবহার নাই বলির বার্দেলও তুল করিয়াছেন (:5544% 
14788 241220506, 62 মা, ) £ 


৩০ সাহিতা-পরিষং-প্রিকা [লাখ 


আবমা ভাহাব কিছুই জ্ঞাত নহি। বিস্ তাহা আর্টের জন্মের (৪৭৬ সাল ) কয়েক 
শতাব্দী পূর্বে হইয়াছিল, তাহাব প্রমাণ পা €য়া গিয়াছে ১।॥ নমার্থাভট যে তাহার বিষয় 
পবিজ্ঞাত ছিলেন, তাহাবও প্রমাণ আছেং। তথাপি তিনি এক উৎকট অক্ষর-সংখ্য! গ্রণালীব 
পরিকল্পনা কহিলেন কেন, তাহা জানিতে শ্বতঃই ইচ্চ। হয়। উভয় প্রণালী স্থানীঘ়- 
মানতন্বেব উপর লাক প্রতিষ্ঠিত! দশমিকপপ্রণালীতে অস্কবিশেষের স্থানীয়মান 
সংখ্যামধ্যে তাহীব অবস্তিতি দেখিগ্রা বুঝিতে হত, এবং তাহ। অব্যাহত রাখিবাব শঙ্গ সময় 
সময় কোন 'স্বপ্রকাশ? আস্কব সঙ্গে পবগ্রকাশ! শুনা চিহ্ন (*) জুডিঘা দিতে হয়ও। শুন্ধ চিহ্ন 
একাকী অবস্থান ববি! কোন সংখ্যা খাপন না করিলেও অপব আগচিহ্ের পার্শে 
বসিগ ভাহাব স্তানীয়মান মির্ণম ববে এবং তাহাতেই বুঝিতে পার। যাস যে, সেই শঙ্কটি 
কোন্‌ সংখ্য। খাপনার্থ বাব হইঘাভে | আর্ধাত 





টিব অঙ্গলন*থা!-প্রণা শীত স্বববর্ণ- 





ঢা 
সম্প্‌ক্ত কবিবাই প্রাত্যন্র অস্েব স্তানীয়মান অপবোক্ষভাবে নির্দিষ্ট করা হয । স্থৃতবাং ভাহাব 
জন্ত অপর কোন চি্ত ব্যবহারবল প্রান হয় ন|। পর! 
দুঢ নিবদ্ধ আছে বলিষাউ স'খা-বাকোর যেকোন অহাণ তাহ বাগ! যাছ। কিন্ত দশমিক- 
প্রণাপীতে অঙ্গবিশষে তাগাৰ স্থাণীযষান অপবোঙ্গকপে অভিনিচিত থাকে না বলিখাই, 
সংখ্যাবাক্যে তাহাব অবস্থিতি গবিবর্তন কৰা যার না| দণ্ল আধ্যভটেব অদনসংখ্যা- 
শ্রণালীব দ্বাবা কোন বুহুৎ সংখ্যা দশমিক প্রণানী হইতেও সঙ্্চিত ভাবে শ্রবাণ ববা 
যায়। যথা, আট লক্ষ লিখিতে দখঘিক প্রণাণী মতে ছয়টি চিন্চ ব্যবহার কবিতে হইতে 


ক ঙ্গেব সঙ্গে ভাহীব স্ানীরমান 





৮**০০০।  বিন্ধ আধ্যভটের অগবসংপ্যপ্রণানী মতে তাহা মাত একট। চিক্ছেব দ্বাব! লেখ। 
বাম-যু' | 


আপাত প্রতীয়মান দোঁষ 


বর্তমান সময় মার্াভটেব অক্ষবসংখ্যা-প্রণথালীব একটা বিশেষ দোষ দেখা থার। 
সংস্কতভায!য় ও দেবণাগব অগবে আর্ধাভটেব গ্রন্থ শেখা । বর্তমান সময়ে শ্রী অক্ষবে 
শকাবের কপ এই প্রবার ল্প। খ-সম্পূক্ত ল-কাবের ক্ূপণ্থ ঠিক এ প্রকাবেব। 
স্থতবাৎ শ্য কূপ দেখিয়। বলিতে পার! যায় ন| পে, উগ্গা ল-কাব, না খ-কাবাস্ত ল-কার। এই 
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181. 1428070। ৬] 315 59265 7 22০৮5৯ ১ যা) বাজাথাট ঢঘারওা০ত ০0006 2৩16 
মা) [00189 152) [0১ 419--5$* 


২ ওলাঝএজ জোন সের, পিউ রত উিটারএ৮য বাম 005 ম0থলা বা 
ওআ 5010100 র৮ত৮ 31807 44984859271 ক70-15 


ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার বিষন্প যে, আর্ট সংখ্যাবিশেষের বর্গহূল ও ঘনগূজ নি্ধাশিত 
করিবার যে পন্থা নিতৃত করিয়াছেন, তাহার অঙ্ষরসংখা।-প্রণালী মতে লিখিত সংখ্যায় তাহার শ্ররোগ 
করা যায় না। $ 

৩। যে সঙ্গল অন্ক স্বস্ড্রতাবে সংগা। জ্ঞাপন করিতে পারে, তাহাদিগকে আমরা “্প্রকাশ' অন্ধ 
বলিল, যথ। ১ হইতে ৯। ঘেটি নিক হবতগ্থভাবে কোন সংখা। বোঝা ল। কিন্তু অন্ত অস্কের দঙ্গে সিলিত হইলে 
উভয়ে একজে সংখা বুঝাইতে পরে, তাঁহাকে 'পরপ্রকাশ? বলিব। 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ ] অক্ষর-সংখ।-প্রণালী ৩১ 


হেতু সংখ্যাখ্যাপনে কি দোষ হইতে পাকে, একটা। দৃষ্টান্ত বা তাহা বুঝাইতেছি। মনে কর, 
নল একটা সংখ্যাধ্যাপক বাক্য। উহ।কে 'ক»্জ'ও মনে করা যাইতে পাবে, অথব! 'কিজ'ও 
মনে কর! যাইতে পাবে। প্রথম প্রকার মনে করিলে এ বাকবাধিত সংখ্য। হইবে 
০*৮। আব দ্বিতীয় প্রকাৰ মনে কৰিলে হইবে ৩১,১*০,৯*৮) আধ্যভটের 
্রস্থ হইতেই আমরা উহাৰ উদ্াহবণ দিতেছি। তিনি লিখিষাছেন যে এক যুগে চক্রের 
ভগণসংখ্য। বনিবিগ্বদ্থল্ত এব* পৃথিবীব ভগণসংখযা ভিতিবৎলু | প্রথম বাব্যে ভব চিহ্কে 
খ-কাবাস্ত ল-কাব বুঝিতে হইবে। দ্বিতীঘটাতে উহাকে »*কার মনে করিতে হইবে। 
বঙ্গীয় বর্ণমালার শী ছুই বাক্যকে যথাক্রমে চিযগিবিশুছ ল৮ ও “িশবুণ*খ বু, লিখিতে হইবে। 
সুতবাধ এ বাক্যবয়-বোধিত সংখ)! হইবে যথাক্রমে ৫৭৭৫৩৩৩৬ ও ১৫৮২২৩৭৫৮৯০ 


১০০১০ 





বাক্যদ্বরেব ভি্নার্থ কৰিলে স্মঘা সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা দৃগবজ্যাতিষের নঙ্গে 
এক্য হয় না বলিগ্প। পরিত্যাজ্য । উপবিলিখিত প্রবার অথ ই গ্রন্থকারেব 'ভীঞ্িত ছিল। 
কিন্তু ধাহাথা গ্রস্থব[বেৰ অভিপ্রান্থ জানেন লা ব! দৃগজ্যাতিযের খবব বাখেন না, উপরি 
উদ্ধৃত বাবদ যে তাহাদিগকে ভ্রম গাতিত কবিবে, তা সহজেই অঙ্থুমেয়। 
ছুর্গাদাস লাহিডীব “অভিনব” সিদ্ধান্ত 

আর্ধাভটে আক্ষবসংখ্যা বিষয়ে থে দোষেব বিচাব এখন কবা হইল, তাহার উৎপত্তির 
একমাত্র কাবণ, দেবনাগব অক্ষরে »-কার ও খ-ক।রাস্ত ল-কাবেব রূপ অভিন্ন বলিয়া । বঙ্গীয় 
বর্ণমালায় উহাদের রূপ ভিন্ন। সৃতবাং সংখ্যাবোর্ধক বাক্যগুলি বঙ্গাঙ্গরে লিবিত 
থাকিলে মেই দোষের উৎপত্তিএহইতে পাবে ন1। একমাত্র এই কাবণ হইতে পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত ছগাদাস লাহিভী মহাশয় [তিনটি “অভিনব” সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি 
ধলেন যে১,_ 

৯ ণআখাভটের সময বঙ্গীয় বর্ণদ।লাই প্রচলিত ছিল। 

২। “আবাভট বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি বঙ্গীষ্স বর্ণমাপাই ব্যবহাব করিসা গিযাছেন। 

৩ এবঙ্গদেশই  বীজগণিতেব উৎ্পততিস্থান, বাপ্দালী আধ্যভটই বাঁজগণিতের 

প্রবর্তয়িতা 
তাহার খণ্ডন 

পঞ্ডিত লাহিড়ী মহাশয়েধ এ দিদ্ধান্ত ঘুক্তিসহ নহে। বরং বিচক্ষণতার অভাবেরই 
পরিচায়ক । সকল দিক বিশেষভাবে তলাইয়া না দেখিগ্থা ভিনি তাড়াতাড়ি এখটা সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। ক্সাধ্যভটের জন্স্থান সথস্ধে তাহার গ্রস্থ হইতে এইমাত্র সম্কেত পাওয়া 
যায়ং,_ 

*বরদ্বকুশশিবুধভূগুরবিকুজ গুরুকোণ ভগণাননসস্কৃতা ৷ 
আর্ধাভটন্তিহ নিগদতি বুস্থমপুরেহভ্যর্চিতৎ জ্ঞানম্‌॥” 





১) তরীতর্গাগান লাহিড়ী, “পৃথিবীর ইতিহাস, র্থ থণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা। পণ্ডিত লাহিড়ী মহাশয় এ বিষয়ে 
"্ভারতী' পা্জকাও এক প্রবন্ধ নিখিক্সাছিলেন। লন, তারিখ দেও! ন! খার্কাতে আর উহ সগ্ধান করিতে 
পারি নাই ) হার দিকট প্র লিখিয়াও কৌন কল হয় নাই 

হ। আধ্যভটার, গণিতপাব, ১ম ্োক। 


৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [১ সংখা 


অর্থাৎ “পৃথিবাঁ, চন্দ্র, বুধ শুক্র, সুরা, মল, বৃহস্পতি, শনি ও নঙগতরধিষ্ঠিত ব্দ্ধকে 
প্রণিপাত করিয্জা আধ্যভট এই গ্রাস্থে কুহমপুবে অভ্যর্টিত জল বিবৃত করিতেছেন ।” 
ইহাতে মনে হম যে,আধ্যভট কুগ্রমপুবের লোক ছিলেন। তাহাব টাকাকাব পনমেশ্বব 
স্ষ্টত: সেই কথাই বলিয়াছেন, -“'কুগমপুবে কুস্থমপুরাখোহস্মন্‌ দেখে 1” হবতরাং অ্যভট 
বাঙ্গালী ছিলেন ন1। সেই পাটশীপুত্রে বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল কি না, থাকিলেও ত্ানারা 
বাংলা অক্ষরে লিখিতেন কি না, ইত্যাদি বিষয়ে কল্পলা জল্পনা কবা বৃথা মনে করি। 
উপবি উদ্ধত শ্রে।কেব চতুর্থ চবণেব ভিন্ন প্রকার অর্থ কবিয়া, লাহিড়ী মহাশঘ্পেব সিদ্ধান্ত 
লমর্থনের চেষ্টা কব যাইতে পাবে,--আর্ধাভট কুস্থমপুর (নগরী ) হইতে অভ্যঙ্চিত 
জ্ঞানের আহরণ করিয়া, অন্তজ্জ বসিয়। তীহার গ্রন্থে বলিয়াছেন।” এই প্রকার ব্যাখ্যাও 
মঙ্গত হইবে, তাহাতে বোন সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে জলোকেব এ স্থলটি স্ার্থ-বেধক। 
ধাহার যেই প্রকাব ইচ্ছা, ভিপি সেই প্রকার অর্থ কবিতে পাবেগ। তথাপিও লাহিড়ী 
মহাশয়ের সিদ্ধান্ত টিকে না। কাবণ, অ।ধাভটেব জন্মগ্ছান এ প্রকাৰে অনিশ্চিত থাকিলেও 
তিনি যে, বঙীম বর্ণমাল। ব্যবহাব কবেন নাই, তাহা নতা। বাঙ্গাল! অক্ষবে »কাব ও 
লৃ-কাবেব কপ ভিন্ন হইলেও বরগীঘ বকাৰ ও অন্তস্থ বকাবেব ক্ধপ অভিন্ন। অথচ অগ্ষব- 
সংখ্যাপ্রণালী মতে তাহাদের ধোধিত সংখ্যা ভি্ন। বাংলা অক্ষরে লিখিত কোন 
'খ্যাখ্যাপক বাক্যে কার থাকিলে, ভাহাকে বর্গায় বকাব, কি অস্তস্থ বকাব বুঝিতে হইবে, 
তাহা লইয়া মুস্ধিলে গভিতে হইবে । শতবাং ী বাকানির্দিষ্ট সংখ্যা বিষয়ে মতদৈধতা 
হইতে পারে। আর্ধ্ভটের গ্রপ্থেই এই দৃষ্টাপ্ত বিরল নষহ, পূর্বে যেই উদ্বাহরণ হাব 
আর্ধযভটের অক্ষব-সংখযার দোষ পদর্শন কবা গিআছে, তাহারই একটি এই দোকছুষ্ট। যথ|, 
ভিযিবুত্ততও। ইহাকে বাংল! অক্ষরে লিখিলে হইবে 'ডিশিবুণ*খযঠ। হৃতবাং তদ্বোধিত 
ব্য] ১৫৮২২৩৭৫০৪৪ হইতে পাবে, ১৫৮২৬০৭৫০* হইতে পাবে। মৃতরাং দেখ। 
ঝাইতেছে বে, অদ্ধেয় লাহিড়ী মহাশয় এক দোষ শালন করিতে গিয়া অস্ত দৌযাগমনেব 
পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন । 

তাহাব সিদ্ধান্তের অপর দোষও আছে। ভিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, আধ্যভটের 
সমরে বঙ্গীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। আধ্যভটের জন্মস্থান ও বশ্শস্থান অনিশ্চিত দোষ 
দুষ্ট হইলেও ভাহার জগ্মকাল সর্ধবপ্রকাব দোধবিনিমুক্ত। তিনি বলিমাছেন.১_- 


ষ্টযত্বানাৎ বনটর্ধদা ব্যতীতান্তশ্চ যুগপা। 
ত্রাধিকা বিংশতিরব্াাস্তদেহ মম অন্মতোহতীতা: ॥ 





৭ সাঅইশ মস্তক ও ) তিন যুগ অতীতে পব আরো ৩০** বধ গত হইলে বর্ম! 
সময়ে আমার জন্স হইতে ২৩ বৎসর গিয়াছে।” শককালাবস্তের ৩১৭৯ ব্র পূর্বে 
বর্তমান কণিধুগ আরস্ত হইঘলাছে। স্থুতরাৎ আধ্যভট ৪২১ (-৩৬*৭--৩১৭৯) শকে 
তাহার গ্রন্থ রচন! করেপ। তখন তাহার বয়স ২৩ পার হইয়া গিয়াছে লিখিয়াছেন। 





আর্ধাভটীয়, কালক্রিয়াপাদ, ১*ম গ্লোক। 


বঙ্গ ১৩৬৩ ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৩৩ 


সুতরাং ৩৯৮ শকে (৪৭৫ ব| ৪৭১ খৃষ্ট সালে) তাহার জস্ম। বিশেষজ্ঞের] বলেন যে, সেই 
কালে বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি হয নাই১। 

লাহিড়ী মহাশয়ের যুক্তির অপর দুর্বলতা এই,--বালা বর্ণমালীতে ».কার ও খকারাস্ত 
ল-কারের ভিন্ন রূপ আছে বনিয়াই যদি আধ্যতটকে বাঙ্গালী বলিয়া দাবী ববা ঘায়, তবে 
ভারতবর্ষের অপরাপর যে সকল প্রদেশের বর্ণমালাতে ঁ ছুটা অক্ষবের রূপ ভিন্ন, সেই 
সকল প্রদেশবালীও সমভাবে তাহাকে তদ্দেশবাপী ছিলেন বলিয়া দাবী করিতে পারেন। 
খৃ্টয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্ণমালার মধ্যে কোন কোনটাতে »কারের 
পৃথক্‌ রূপ ছিল বলিয়া জানা যার। 

এই নকল কাবণে আমরা মনে করি যে, লাহিড়ী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সর্বটথব ভ্রান্ত । 
এখানে এ কথারও উল্লেখ কর| যাইতে পাবে যে, আর্ধাভট-গ্রণীত ক্োতিঃশানের 
দাক্ষিণাত্যে, বিশেষত; বৈঞ্ণব সমাজে, বহুল প্রচার দেখিয়া, কেহ কেহ শঙ্ক। করেন বে, 
হয় ত আধ্যতট দাক্ষিণাত্যের কোন নগরে আবিভূত হইয়াছিলেন২) তবে সাধারণতঃ 
তাহাকে পাটলীপুত্রবাসী বলিয়াই স্বীকাব করা হয়| থাকে। 


আর্ধাভটেব দোষক্ষালন 


বিশেষজ্ঞের! বলেন যে, খৃষ্টায় ৫ম ও ৬ শত্তকের সমকালে উত্তর-ভারতবর্ষে 
তিন গ্রকাবের বর্ণমাল! প্রচলিত ছিল-- প্রাচ্য বর্ণমালা, গ্রতীচ্য বর্ণমালা ও মধানেশীয় 
খর্ণবালা। বর্তমান সময়ে যে সকল প্রদেশকে, আসাম, বাংলা, উড়িয্যা, বিহার 
বলা হয়, এ,মকল প্রদেশে পেই কালে প্রাচ্য বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। যুক্তপ্রদেশ ও 
মধ্য প্রদেশেব পূর্ববাংশেও এ বর্ণমালা ব্যবহৃত হইত। খ্বাংলা, অংসামী, মৈথিলী ও উড়িছকা 
বর্ণমালার উৎপত্তি প্ প্রাচ্য বর্ণমালা হইতে। খৃষ্টায় থম শতকে প্রাচ্য বর্ণমালার পরিবর্তে 
এ সকল দেশে কায়েতী বর্ণমালা প্রচলিত হয়। তথনো৷ দেবনাগবী বর্ণমালার জন্ম হন 
নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, আর্ধ্যভট আপনাব অক্ষরদংখ্যা-প্রণালীতে প্রাচ্য 
বর্ণমালার ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং এ বর্ণমালাতেই আপনাৰ গ্রস্থ লিখিয়াছিলেন। 
খৃ্ীয় ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমাংশে ই বর্ণঘালীতে লিখিত 'উফ্ীষবিজয়ধাবিলী, নামে একখানি 
গ্রন্থের পাঙ্লিপি জাপানদেশের হোরুজীর দেবমন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে »কারের 
পৃথক্‌ ও বিশিষ্ট কূপ আছে দৃষ্ট হয়। হ্ুত্রাং বলিতে হইবে যে, প্রথম পরিকল্পনাব সময়ে 
আধ্যভটের অক্ষরসংখ্য।-প্রণালীতে কোন দোষ ছিল নাঁ। কালের আবর্নে বর্ণমালার 
পরিবর্তন হইয়া যাওয়াতে তাহাতে যে দোষ আলিয়! পড়িয়াছে, ভাহাব জন্য আর্ধাভট 
দায়ী নহেন। 





১ বাংল। বর্ণমালার উৎপত্তি বিষয়ে দিলি তিত প্রস্থ ভষ্টবয-_ 

0099135 38760065, 294 0505 ৫85 82524015০৮৮ 0210805, 5929, 

58900 [আনা 012100766, 1%610718451252 27224%2%82 ০2518288018 
1৫%8থ6, চা 2৮ 0০, 29255, 

ৎ। শর বাবকৃক দীক্ষিত, 'তায়তীর ল্যোতিঃশাম', ১৯৪ পৃঠ1। 


৩৪ সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা [সখা 
কটপবাদি প্রণালী 


ভারতবর্ষে আঙ্কো এক গ্রেকার অক্ষরসংখ্যা, প্রণালীর 'বিষ্তার হইয়াছিল। তাহাকে 
সাধারণতঃ পকটপযাদি। প্রণালী” বলা হইত) তর প্রণালীতে অসম্পং্ত ব্যঞনর্ণের সংখ্যা 
খ্যাপিক1 শক্তি নিয় প্রকার,_ 


১২৩৪৪ ৬ . 
হা খ গ্‌. থু ভ. চু ছু. জু কু এ 
উট ঠ ড. ঢু. পণ, তু ধ দু ধ. নু 
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য. বু লু বৰ শব. স্‌. হ. ন্ক 
প্রত্যেক শ্রেণীর আগ্বক্ষরের সমাহার হইতে "কটপযাদি" নামের উৎপত্ি। 

শ্বরবর্ণের ও সংযুজ বরণের সংখ্যাজ্ঞাপিব1 শক্তি, এবং সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অন্ধ 
পাত করিবার ক্রম গ্র্থৃতি বৈশিষ্ট গইয়া কটপধাদি প্রগালীতে কয়েকটি অন্তর্তেদ উৎপন্ন 
হইয়াছিল দেখা যায়। আমর| তাহার পৃথক্‌ পৃথক্‌ আলোচনা করিতেছি। 

প্রথম বিভেদ 

কটপথাদি প্রণালীর প্রথম অস্তর্বিতেনের বৈশিষ্ট্য এই প্রকার যে, উহ্হাতে_ 

১। স্বরবর্ণের অখ্যাপিকা বা অসবস্থাননির্দেশিকা' কোন প্রকারের শক্তি নাই। 
তাহার! ব্যগরনসম্পূক্ত হইয়া ব্যতীত অসম্পৃক্ত অবস্থায় সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে অবস্থান 
করিতে পারে প্লা। আবাম্ব যে কৌন স্বরবর্ণের সহিত ম্প্ক হইলেও ব্যঞ্নবর্ণবিশেষের 
শ্বনিহিত অন্থজ্ঞাপিধ! ঞক্তির কিশ্মা্ড বিপর্ধায় বা ব্যতিক্রম হয় না। স্থতরাং গ., গ, গা» 
গি, শী, ইত্যাদি সকলে একই অস্ক ও জ্ঞাপন করে । 

২। সংযুক্ত বর্ণের প্রত্যেকটিই শ্বনিদ্দিষ্ট অঙ্ক জ্ঞাপন করে। 

৩। কোন নংখ্যাজ্ঞাপক বাকাকে অক্ষে পাত করিতে হইলে দক্ষিণাগতি অনুসরণ 
ক্ষরিতে হয়, অর্থাৎ সেই বাক্যক্থ জঙ্গরগুলি তবেই ক্রুব্বে সক্ষিত আছে, তাহাদের বিজ্ঞাপিত 
অঙ্কগুলিও সেই ক্রমে নীত্বাইতে হয় । 

দাহরণত্বরূপে বলা যাইত পারে, “কলধগননমঘচসিয়১০ ১+৯৩৭*৫৪৬৭১, 'কুপুভিধু- 
লটারদদননৈ,- ১৩১৪৯৩৯২৮৫০ ৮ জহেকুনহেৎসভা*-৪৮৮১০৮৬৭৪, 'প্রগিলিনিখিলিম্ম- 
কুনিনিধি” ১২১৩০২৩৭৫১**৯। 

দ্বিতীয় আর্ধাভট 

এই প্রণালীর প্রথম পরিচয় গাওয়া যাঝ, দ্বিতীয় আর্যভট-গ্রণীত “মহার্্য সিদ্ধান্তে 
এই গ্রস্থকে সংক্ষেপে 'মহাসিদ্ধান্ত'ও বল| হ১। এই আর্ধভটের জন্মস্থান অজ্ঞাত। খৃষীয় 
৯৫ সালে তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া বিশেষজ্ঞের! মলে করেন। আর্ধাভট বজেন*-_ 





৯) ১৯১০ সালে বেনারস হইতে পতিত হধাকর দিষেনী 'মছাদিদ্ান' চুরি করিত প্রকাশ কয়েন 
২ 'মহাসিদ্ান।' বধমাধ্যার, ংর জোক 


ব্যান ১৭ৃ% ] অক্ষর-সংখ্া-প্রণালী ৩৫ 
প্রূপাৎ কটপযপৃব বর্ণ! বর্ক্রমান্তবস্তাস্কা: । 
এলে শুন প্রথমার্ধে আ ছেদে এ তৃতীয়ার্থে ॥ 
শক, টপ, য হইতে আরপ্ত বর্ণ ক্রমে ১ হইতে (উদ্ধতন ) অস্কহয়। এ ওন শৃন্ত। 
পদবিগ্রনথ প্রথমা বিতক্তিতে আ ও তৃতীয্জা বিভক্তিতে রী ( হইবে )1+ 
বিভক্তির কথ| বিশেষ করিয়া উল্লেখ কবিবার কারণ এই যে, সংস্কত ভাষায় প্রথমা 
ও তৃতীয়া বিভক্তির ব্হবচনে বাক্যে 'আঃ? ও '&£' প্রত্যয় হয়। তাহাতে সংখ্যাযোধক 
বাক্যে অনর্থ ঘটিতে পাবে । তাই বিপর্ঁরোপের বিধি করা হইয়াছে। যা--"ততরামা” 
পিরণ' দ্বাবা! গুণিত হইয়...*ইতাদি প্রকার বাকা থাকিলে ভাহাকে সংস্বতে বলিতে 
হইবে, “ততরাম! চরণৈ গুণিত1।” বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিলে সন্ভবশতঃ এ বাকাটি এই 
প্রকারে পরিবন্তিত হইবে, _“ততরামাশ্ঠরণৈগুণিভা” | ভাহাতে 'শ* ও 'র'এর আগম হইয়া 
অনর্থ ঘটাইছা দিবে । 
দ্বিতীয় বিভেদ 


কটপযাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের বৈশিষ্ট্য এই প্রকার যে, উহাতে - 

১। স্বরবর্ণ অনপ্পূক্ত অবস্থায় শ্ৃগ্ত জ্ঞাপন করে। কিন্তু ব্যশ্রনবর্ণের লহিত নপক 
হইলে তাহাদের কোন প্রকার শক্তিই থাকে না ॥ 

হ। সংযুক্ত বর্ণের শেষ বর্ণই সংখ্যাখ্যাপন করিতে পাবে, অপরগুলি নিরর্থক । 

৩। অনম্পক্ত ব্যঞ্ননের অঙ্কখ্যাপনশক্তি থাকে না। আবার যে কোন স্ষন্নবর্ণের 
মহিত সম্পৃক্ত হইলেও ব্যপ্তনবিশেষেব অঙ্ষখ্যাপনশক্তি অবিকৃত থাকে। অনগশ্থার ও বিপর্গের 
যে অঙ্কখ্যাপিকা কোন শক্তি নাই, তাহা বলা বাহুপা। 

৪। একোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে হইঞ্চে বাঙ্গাগতি অবলম্বন 
করিতে হয়। অর্থাৎ সেই বাক্যস্থ অক্ষরগুলি যেই রসে সঙ্জিত আছে, ভহিজ্ঞাপিত 
অঙ্কগুলিকে তাহার বিপরীত ক্রমে সাজাইতে হয়। 

আমরা এই প্রণালগীর একটা প্রাচীন উদাহরণ দিতেছি। যড়গুরুশিষ্য লিখিমাছেন 
যে, কলিযুগের 'খগোস্ত্যান্মেষপ” ধিন গত হইবার পর তিনি ত্ীষ্ঠার “বেদার্থদীপিকা নামক 
্রস্থরচনা! শেষ করেন । এই বাক্যে ন্‌, ও তং নিরর্থক। খস্২, গ্৩, যস্ম , 
হম্ম৫, য-্৬, ম৫, গস ১২ সুতরাং কলির ১,৫৬৫,১৩২ ছিল গতে গ্রস্থরচক়্! ক্েব হয়। 
খুষ্টার সালের হিসাবে এ দিন ১১৮৪ সাছের 8ঠা মচি। মক্ষিঞউ পিখিমাছেন যে, তাহার 
টীকা রচনার সময়ে কলির “হৎসোভব' অক গত হইয়াছিল । 'হংসোভব'স ৪৪৭৮ । 
স্থতরাং ৪8৭৮ কল্যবে বা ১৩৭৭ থৃীয় সালে সক্ষিভষ্ট জীবিত ছিলেন । 

এই প্রণানীর ব্যাখ্যাকালে ফ্ঁটং বলেন যে, বাকোর আদিতে অবস্থিত শ্রবণ ই 
শৃন্ত জ্ঞাপন করে। তাহার এ মন্তব্য ভিত্তিহীন। 

হুরধযদেব হজ! কখন কখন সংখ্যাফোধক বাক্যে অনাবশ্তক জঙ্ষরও যোগ করিয়া 


১ রে 4882545 ধা, 0,495 
২। 7. চল গাও 85/621501 5555 ০৫ [যত বগি এব, 


29745 ৮৮ 288-794. 





৩৬ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা [সখা 


দিয়াছেন । থা, ৪৪৯ সংখ্যার জন্ত তিনি নিখিয়াছেন_-'ঘীভবন, (* *৪৪৯)। এ স্থলে শেষের 
নকার অনাবশ্তক। সেই প্রকার, “নৃস্তীজন*--৮৯৯।১ 
এই মতের মূল ও তাহার পাঠ.ভেদ 

কটপধাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেন্নের মুল যে কোথায়, তাহ! জানা যায় নাই। 

“সদ্রত্বমাল|' নামক গ্রস্থে দেখ] যায়, 
দনঞ্াবচ্চ শৃগ্ঠানি সধ্য! কটপথাদয়ঃ। 
মিশ্রে তৃপান্যহল্‌ সঙ্ঘয| ন চ চিষ্ট্য! ইলস্ববঃ ॥* 

গন, এ ও স্বরবর্ণ শৃন্ত » ক) ট, পয আদি করিয়া সংখ্যা। সংযুক্ত বর্ণের শেষ 
বর্ণই সষ্ধ্যা) অন্ধর বাঞ্জন চিন্তনীয় নছে।' 

১৮২৭ সালে হুইষ* এই গ্ল্োবের ব্যাধ্য। করেন। তাহার প্রবন্ধ হইতেই ফ্লাট উন 
উদ্ধত করেন। তাহাদের উদ্ধৃত গ্লেকে নাঘান্য পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। সেই শ্সোকের তৃতীয় 
চবণ এই প্রধাব,_“'মিশ্রে ব্বেবান্তাহল্‌ সংখ্যা ।" কিন্তু তাহাতে উদ্দেতা বিকৃত হয় না। 
এ শ্লোকের আরো ছু এক প্রকাৰ পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৮৭ বালে নীলকণ্ঠ 
দৈবজ্ঞ সব প্রণীত 'জৈমিনীয় সৃজে'র টাকায় 'প্রাচ্কারিকা নামক গ্রস্থ হইতে একটা ক্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, *__ 

একউপযবর্গতবৈরিহ পিগ্ডান্ৈরগৈরস্কাঃ। 
নঞ্চি চ শৃন্তং জ্তেম তথা স্বরে কেবলে কথিতম্‌।'” 
তৃতীয় বিভেদ-_-পালী প্রণালী 

এই বিভেদ বিশেষভাবে পালী গ্রস্থাদিতে দৃষ্ট হয়। পালি ভাষায় সকাব একটি, 
মংস্কৃতেব মত তিনটশ, ব,স) নাহ। সেই হেতু বটপযাদি প্রণ।লীব বর্গ অক্ষরের 
সংখ্য।প্যাপিব। শক্তির কিছু পরিবপ্তন বরিতে হয়। যথা,_ 

য..১, রু-২, ল্‌-৩, ব ৪, ৮৫, হস ৬» নত ৯ 
অস্ঠান্ত বিষয়ে এই বিভেদ দ্বিতীয় বিভেদেরই অন্থর়প । 

আধুনিক কালে ডাক্তার এস ডি. বার্ণেট পালি গ্রণালীর খবর প্রচার করেন । বর্দা 
দেশ হইতে সংগৃহীত পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থবিশেষের পাঙুলিপি হইতে তিনি কয়েকটি 
সংখযাজ্াপক পদ সংগ্রহ করেন, 

৯১১ 





১ ছারধ্যতটীয়', গশিতপাদ, ১*ম মোক (টাকা)। 
২) মাজ্রাজ সরকারের সংস্কত পুস্তকালয়্ হইতে আমি তরগালা'র এফ পাত্লিপি আনাইয়াছি। 
ভাহাতে এই লোক আছে। 
৩৭:01, 11131, 1০০ 01 হুইযের প্রযন্ধের ফরাদী অন্বাদ করিতে গিয়। জেকে লিখিয়াছেন।- 
এনকৌ বাচন্চ শৃ্তানি সংখ্যাঃ কটপযাদঃ:। 
মিশে তু বনধয। হল্‌ সংখা। ন চ চিত্তে! হলম্বব: ॥* 
এই পাঠে ভুল 
৪ ক পতিত ীরাধাবলভ স্থতিথ্যাকরণজ্যোভিতীর্থ-সম্পাদিত। ১ম অধ্যা। ১ম পা, 
হম মোক [টাকা)। 
৫ 7245, 29০, 6, ৪271. 


বাদ ১০৯] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী- ও 


অন্তগনযৎ ০১১৭৯ গণ্বধবে - ১২৫৩ 
গ্ুণগ গরং- ২৩৫৩ ভাব কৃখং » ২৪০৪ 
রটুঠকৃথরম্‌্ ১২২২ 


চতুর্থ বিভেদ-_-কেরল প্রণালী 
ইহাতে দক্ষিণাগতি অন্ুঙ্থত হয়। অপবাপৰ সকল বিষয়েই ইহা দ্বিতীয় 
বিভেদেবই অস্ফপ। এই প্রকারের অঙ্গরসংখ্যা-প্রপালী বিশেষ ভাবে কেরলদেশে প্রচলিত 
আছে বলিয়া ইহাকে কেবল প্রণালী বলে। 


কটপযাদি প্রণালীর উৎপত্তিকাল-_নূর্ধ্যদেবের মত 


কটপযাদি প্রপালীর উৎপন্তিকাল এপনো নির্ধারিত হম নাই। তাহার প্রথম বিভেদ 
য় দশম শতকের যধাভাগে দ্বিতীয় আর্ব্যওটের মহাসিদধান্তে দৃষ্ট হর, এ কথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে। দ্বিতীঘ্ বিভেদেব ব্যবহার জনিনিসুত্রে আছে । কিন্তু প্রগ্রস্থ যে কখনকাব 
লেখা, তাহ। জানা নাই। সুত্রাক্জারে লেখ! বলিয়া ও স্গ্রাচীন জৈমিনি খবর নামে 
পরিচিত বলিয়া, তাহাকে প্রাচীন আর্ধ গ্রন্থ বলিয়া যনে হইতে পারে। কিন্তু সে বিষয়ে 
কেহ কেহ পদ্দেহ করেন।১ টকাকার নীলকঠ টদবজ্র যে 'প্রীচযকারিকাঁ গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহারও রচনাকাল অজ্ঞাত । তিনি ছুই এক স্থলে “বৃদ্বৈকুক্া* বলিয়া কোন 
অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধত করিয়াছেন।* তাহাতেও কটপথাদি প্রণালী (য় 
বিভেদ ) মতে অক্ষবসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে । তিনি আরে! বলেন যে, ধর্শবভাপ্ুব+ 
প্রভৃতি গ্র্থে এ প্রণালীর ব্যবহাক্ ছিল।৩ উহানের সময়ও জানা নাই । 

কুর্ধযাদের যজ্জার লেখা দেখি যনে হস্ত যে, কিনি কটপথাদি প্রণালী প্রথম আর্ধ্যভটের 
সময়ে (৪৯৯ )9 প্রচপিত ছিল বলিয়া মনে করিতেন। স্তাহার এ ধারণাব মুন কোথায়, 
বানি না। আমর! তাহার উল্লেখ মাত্র করিতেছি। হূর্যযদের লিখিয়াছেন,-. 

“বর্থীক্ষরাণাং সংখ্যাপ্রতিপাদনে কটগাদিত্বং নঞ্রোশ্চ শূন্যত্বমপি প্রসিদ্ধং, তক্সিরাসার্থধ 
কাৎ গ্রহণং। কাঁধ প্রতৃত্যেব বর্শাক্ষরাণীং সংখ্যা ন টকাঁরাঁৎ পকানাচ্চ প্রস্থৃতি। কাঁৎ 
প্রন্থতোব সর্বাণি সংখ্যা প্রতিগাদয়স্তি নতু একারনকারযোশ্চ শৃন্যত্মিতার্ঘ;। 
অবর্ীক্ষরাণাৎ তু লোকেইপি হকাখন্তৈবাদিস্বাৎ তদাদিত্বনিযম্তা প্রয়োজনাদ্ঘকা রাবি 
নো । কিন্তু তেষামপি লোকগ্রসিদ্ধেনৈকাদিসংখ্যা প্রাপ্তা শুদপবাদার্ঘযাহ মৌ ফট 1” 

অপরাপর ভারতীয় প্রণালী 

ভারতবর্ষে আরো কয়েক প্রকারে বর্ণগালার হারা সংখ্যা জাপিত হইত। আমর! 
এখন লেগুলিরই বিবরণ দিতেছি। তাহাদের কোনটাই বৃহৎ সংখ্য। লিখনের উপযোগী 
নহে। 





3 শর বালব দীজিনত, “গাভী জোতিঃশান', ৪৮৪ পৃষ। বয়াহমিছির ও ভোংগল 'লৈশিনীরপৃতের 
উল্লেখ করেন নাই । 

২) “উৈৰিনীয দুত্র ১1১৯ ; ১1৩1১৪ 

তা ই) ১৯৯২ 


৩৮ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [১৮ সংখা 


(ক) চৌত্রিশটি ব্যঞরনবর্ণ ও যোলটি শ্বরবর্ণ গহযোগে এই প্রণালী গঠিত। 
ক হইতে হ পর্যন্ত মোট ৩৩শটি বাগ্রনবর্ণ। তার সঙ্গে ্ত অথব| ক্ষ যোগ করিলে চৌত্রিশ 
হইবে । স্বরবর্ণ অ, আ, ই, ঈ, খ, ক্। ৯, ৯ এ, এ, ও ৬, অং অঃ) এই প্রণালীতে 
কি স্বরবর্ণ, কি ব্যজনবর্ণ, অসম্পৃক্ত অবস্থায় কোন বর্ণই সংখা! খ্যাপন করিতে পাতে না। 
কিন্তু উ্তয়ে সম্পৃক্ত হইলে তাহাদের সংখ্যাগ্যাপিকা শক্তির আগম হয়। অকার- 
সম্প্‌ক্ত হইয়! চৌত্রিশ ব্যগনবর্ণ যথাক্রমে ১ হইতে ৩৪ সংখ্যা খ্যাপন করে। আকার- 
সম্পৃক্ত হইলে তাহার! ৩৫ হইতে ৬ সংখ্যা নির্দেশ বরে । এই এুকারে কার, ঈকার 
প্রভৃতি সম্পৃক্ত হা ব্যঞনবর্ণ উর্ধম হইতে উর্ধতন সংখ্যা নির্দেশ কবে। এই প্রণালীকে 
সাক্কেতিক উপায়ে অতি সহজে লেখা যা । যদ্দি ব চিহ্ন কোন সংখ্য| জ্ঞাপন করে, তবে-- 
০৩৪ (-১)+১ 
যথায় ৮:৭৪ 0 চিহ্ন নিয়লিখিত কোন সংগ্যা হইতে পারে, 
7১০ ২, ৩, ১৬ 
৮৮১১ ২, ৩১১৩৪ 
প্রকৃতপক্ষে ৮ এবং 9 স্বববর্ণ ও ব্যগুনবর্ণেব ক্রমিক সখ্য।। উদাহরণ স্বক্ধপে 
আমর! বিচার করিব যে, 'দী” কোন সংখ্য। নির্দেশ কবে। ঈকার চতুর্থ স্বব ও দকার 
অষ্টাদশ ব্যঞ্জন। হুডরাং 
দীঃস৩৪ (৪--১)+১৮৯১২০ 
(খ) ইহাতেও উপবে কথিত চৌব্বিশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও যোড়শ স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হ্য়। 
কিন্ত সম্পূক্ত হইলে তাহাতে ভিন্ন প্রকাবেব সংখ্যাজঞাপিকা শক্তির আবির্ভাব হয়। উপরের 
প্রণালীতে ব্যঞচনবর্ণের প্রভাব মুখা, স্ববর্ণেব প্রভাব গৌণ। কিন্তু এই প্রণালীতে 
তাহাদের গ্রভাব »ম্পূর্ণ বিপরীত) স্বরবর্ণেরই মুখ্য স্থান। ককার সম্পৃক্ত হইয়া ঘোলটি 
্বরবর্ণ যথাক্রমে ১ হইতে ১৬ সংখয। নির্দি করে , খবায মম্পুকত হই তাহাবা ১৭ হইতে 
৩২ সংখ্যা নির্দেশ করে। গক্ার, ঘকার প্রভৃতি সম্পৃক্ত হইয়া এ ফোলটি স্বর এই প্রকারে 
ক্রমে উ্ধ ₹ইতে উর্ধতন সংখ্য। নির্দেশ করে। পুর্েকার মত সাস্কেতিক উপায়ে লিখিলে, 
ম৮১৬(১-১)48 
যধায় ক্মাগের মতনই » এবং 7 স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্চনবর্ণেরই ক্রমিক সংখ্যা বুঝিতে হইবে । 
সুতরাং পূর্ববো্ত সংখ)।-চিহ্ন 'দী' এই প্রণালী মতে ২৭৬ সংখা] বুঝাইবে। কারণ-- 
“নী ১৬ (১৮১)৯৪৮২৭৬ 
(গ) কখন কখন দেখা যায় যে, খ, সক, » এবংও লংধ্ার্থে পরিগৃহীত হয় নাই। 
সুতরাং স্বরবর্ণ-সংখ্যা তখন ১২ হইবে। ককার মম্পৃক্ত হইয়া এ বারটি স্বর যথাক্রমে 
১ হইতে ১২ সংখ্যা নির্দেশ করে? থকার মম্পৃক্ত হইয়া ১৩ হইতে ২৪ সংখ্যা খ্যাপন করে 
ইত্যাদি। সাক্ষেতিক মতে__ 
মিস্০১২ (৮১) 
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উপরে যে ভিন প্রকারের অক্ষরসংখা-প্রণালীর বর্ণনা করা হইল, তাহার! বিশেষভাবে 
হত্ততিখিত পাও্লিশির পত্রাঙ্ক নির্দেশ করিতেই ব্যবস্ৃচ হইত। (ক) গ্রণাপীর বাবহার 
মালাবার ও তেলেঞড প্রদেশের এবং পিংহল, বর্ষা ও শ্তাম দেশে প্রাপ্ত পাঙুলিপিতে দেখা 
যায়। (খ) প্রণালী নিংহলের পালী ভাষায় লিখিত পাখুলিপিতে দৃষ্ট হয়। (গ প্রণালীর 
পরিচয় পাওয়া! যায়-ভিয়েনা সহরের রাজকীয় পুন্তকাগারে রক্ষিত পানী গ্রস্থবিশেষের 
পাতুলিপিতে )৯ 
এতগ্যতীত আরে! ছুইটি দাধারণ রকমের অক্ষরলংখ্যার পরিচয় ভারতবর্ষে পাওয়া 
যায়। বৈগ্নাকরণ-শ্রে্ট পাপিনি ( প্রায় $০* খৃষ্ট পুর্ব শতক )ও বর্ণযাল! সহায়ে সংখ্যা 
প্রকাশ করিতেন | তিনি শিবহুজাহঘাযী নয়টি স্বরবর্ণ ও তেত্রিশটি ব্যথনবর্ণের সহযোগে 
ক্রমাহসারে ১ হইতে ৪২ সংখ্যা জ্ঞাপন করিতেন দেখ। যায়। হ্থত্রাং তাহার মতে অস্ ১৪ 
ই ২, উ-৩, ইত্যাদি । বিয়াজিশের উর্ধতন সংখ্যা ছিনি নির্দেশ করিতে জানিতেন 
নাং 
এ দেখে বর্ণযাল। সহায়ে জপের সংখ্যা রাখার একটা প্রণালীও ছিল। ইহাতে ১৬ 
শ্বরবর্ণ ও ৩৯টি বাঞজনবর্ণেব প্রয়োগ হইত । অস্ত্রের প্রতিহার জপের শেষে পর পর এক একটি 
বর্ণ উচ্চারণ করিয়া গেলে, +* পর্যন্ত জপেব সংখ্য! গণনা করা ঘায়। তৎপর চচ্বিদ্দ সম্প্‌ 
কন্টিয়! এ বরের ঘারা ৫১ হইতে ১০* সংখ্যার হিসাব রাখা যায়। আবার অহম্বার যোগে 
অ্ট অন্তিন বর্ণ (৬, এ, ৭, ন, য, ব,স,ক্ষ) ১০১ হইতে ১০৮ সংখ্যা নির্দেশ করে। 
এইবপে বর্ণ সহায়ে ১*৮ বার জপের সংখ্যা রাখা যায়। তদৃর্ধ সংখ্যার জন্ত ইহার 
প্রয়োগ হয় না। “সনৎকুমারসংহিতা* ও তগ্রীদিতে এই প্রকারে জপের সংখ্যা রাখার 
বিধির বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। 
ভারতবর্ষে জ্যোতিষগণনাদিতে আব একপ্রকার অক্ষরনংখ্যার প্রচলন ছিল দেখা 
যায়। 'ম্বরোদয়' শাল্ে 'জীবন্থর” গণনার নিয়ম আছে,০-_ 
“যোড়শাক্ষরকো ই বর্গ: স্তাৎ কাদিবর্গপ্ত পঞ্চকাঁ; । 
চতুবর্ণৌ ঘশো বর্গেণ সংখ্যা বর্গেবু কীন্তিতাঃ ৪ 
নায় বাঃ শ্রগ্রাহ্। বর্গাপাৎ বর্ণসংখ্যয়া। 
পিখিিতা পঞ্চভির্ভকা শেষং জীবপ্বরং বিছুঃ 4৮ 
এ স্থলে অ, আ/-..”.অধ, অঃ ষখাক্রমে ১ ২,.১৫,১৬ সংখা নির্দেশ করে। এবং 


১ উআতাত 11485 25158748%0 2 উএেতা]) 5584 এথছাত 54150070019, 
বিশেষ ভাবে অর্টব্য। 

২) 004এ2৮মহ? 2৫৪9 ৮- 58 পাশিনি ভীহীর ব্াফ়পের এক একটি পুত্রের অধিকার 
নির্ধশ করিতে জক্ষর-সংখ্যার ব্যবহার করিতেন। 'বার্তিক'কার কাত্যা়স (+* তরী: পৃঃ) ও 'মহাভাব্য'কাঁর 
গত্গলি (১৫ খৃঃ পু:) বলেন যে হখন কোন গুআবিশেষের অর্ধিকারগত শৃত্রের সংখা! মোট বর্ণনং্যার 
ধিক হইত, তখন পানিনি 'ত্রাক্‌ শক বাহার করি! অধিকার পির্দেশ করিতেন। অর্থাৎ তখন ডাহাকে 
সত ব্যবহার ছাড়ি! খোলা ভাবেই বলিতে হইত বে, অমুক গৃতের পূর্ব পরার ছুতবিশেষের অধিকার চাঁজবে। 
হাতেই বোঝ$যার বে, গাপিবি ৪২ এয চেয়ে বড় দখ্য অক্ষর ফার! হুচিত দিতে পারিতেন না। (0০148. 
লি ভি ৩602. উ 85) 

ও) “িখবকৌনে' বৃত বুদ; ন্খসোরণ! হেখ। 
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১২৩৪৫ 
কখ গ ঘ উ 
চ ছ জঙ্ব এ 
উট ঠড ঢ ণ 
তথ দ ধ নল 
গফ ব ভ ম 
যর লব 
শষ সহ 


মনে কর, 'রসিকমোহন? এই নামের জীবশ্বব বাহির করিতে হইবে। 'রসিকমোহন” 
শর+স+ই+কব+ম1+৩+হ1+ন৯২৮%৩+৩+১+৫+১৩+৪+৫-৩৬। উহাকে ৫ 
দিয়। ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং জীবন্থর ১। 

গ্রীক প্রণালী 

গ্রীন দেশেও এককানে বর্ণমালা স্বারা সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতির বিশেষ প্রচলন ছিল। 
তখন সেই দেশের সর্ববপ্রকীর গণন| অক্ষবসৎখ্যাব স্বার। করা হইত। গ্রীক প্রণালী হিল 
প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমেব। গ্রীক ভাষাব বর্ণ-সংখ্যা মোট চব্বিশটি। সংখ্য|- 
প্রণানী গঠনোদেশে গ্রীকেরা আরো তিনটি বর্ণ লংগ্রহ করে। তাহার দুইটি (9 ও ৯) 
ফিনীশীয় জাতি হইতে ধাব কবা হয়।» অপর একটা (5) নিজের দেশেরই অগ্রচিত 
প্রাচীন অক্ষর। এ ২৭টি অক্ষরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, গ্রীকগণ তদ্বার! নিম্োক্ত 
প্রকারে সংখ্যা নির্দেশ করিত, 






52১ সি ০৮১০০ 
8০২ হত ৩২৮৮ 
সত ১০৩০ বশত 
৯৪ ৮ ৮ 
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৬ মকল অক্ষরের লমাহার দ্বারা ১ হইতে ৯৯৯ পর্যন্ত যে «কান সংখ্া$$ জাপন করা 
বা্ব॥ হাজার বা ততোধিক সংখা প্রকাশ করিতে গ্রীকগণ এ নকল অক্ষরের পশ্চান্তাগে 
একটা দাগ কাটিয়া দিত। কোন অক্ষরের পশ্চার্ভাগ এ্রক্ূপে চিহ্নিত করিয়! দিলে তাহার 
সংখ্যা্জাপক শক্তি হাজার গণ বৃদ্ধি পায়। থা 

1০. ১০*০, 18-৮২৭৯১, 175৩০ ০৩) 
দশ হাজার বা ততোধিধ নংখ্য। প্রকাশ করিতে শ্রীকণ আর একটি উপায় অবলগ্বন 
করে। যেকোন অক্ষর-সংখ্যার সঙ্গে 1! যুক্ত করিয়া দিলে তাহার শক্তি দশূ হাজার খপ 


১ কপাল সর্ধাংপে ফিনীদীয় জাতি হইতে প্রাপ্ত, কিন্ত শ্রীকগণ কবলে ভাহাক্ষে গরিতর্বিত ও 
পরিব্ধিত ফরে। এই প্রকারে কালক্রমে ছুই জাতির বর্ণমালার রাপ ও সংখা! তিন হইয়া হাক 
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বৃদ্ধি পাইত। এ অঙ্ষর 11 এর সন্গৃথে, পশ্চাতে ব! শীর্ষে যে কোন স্থলে থাকিতে পারিত। 
যখা,_- 


11771900970) (8, বা 8-৩.০১০ ইত্যাদি । 
সাধারণ বাকা হইতে পৃথক্রপে নির্দেশ করিবার জন্য গ্রীকগণ সম সময় সংখ্য-জাপক 
বাক্যের মাথার উপরে একটা গাগ কাটিগা দিত। যথা_ 
77০? ৪৩,৬৭৮ 


1৮০ 
1145১০5 স্০৬১১৭৫৫১৮৭৫ 


শ্বীক অক্ষরসংখ্যার প্রথমা বস্থা 


প্রাচীন শ্রীকগণ সংখ্যাজ্ঞাপনার্থ বর্ণমালার ব্যবহার যখন প্রথম আরম্ভ করে, তখন 
তাহারা, উপবি উক্ত পদ্ধতি অহ্থুদরণ করিত না। ওটা পরবর্তী কালে কল্পিত। আদিতে 
তাহার! গাণিনির পদ্ধতিই অঙ্ক্সরণ করিত। শ্রীকব্ালাক্ঈ চবিবশটি অক্ষর তখন ১ হইতে 
২৪ সংখ্যা খ্যাপন করিত। ছুই বা ততোধিক সংখ্যার সমাহার দ্বারা ও আবশ্যক মত 
অক্ষরবিশেষের একাধিক বার প্রয্নোগ দ্বার। চব্রিশেব উর্ধতন সংখ্যা বিজ্ঞাপিত হইত। 
কখন কথন গ্রীকগণ উর্ধতন সংখা বিজ্ঞাপনের জন্য আর একটা নিয়ম অন্থুমরণ করিত। 
বর্ণমালার আস্যক্ষর একে ২৪এর প্রতীকরূপে ব্যবহার করিত। সুতরাং এই মতে 
৭৪-০২৪+৯স৮৩৩। এই নিয়ম যে বিশেষ দৌবছুষ্ট, তাহা! সহজেই উপলব্ধি হইবে। 
কারণ, ৭৪ থে ১+৯১* নহে, তাহ! কে বলিবে ? ভারতবর্ষের তৃতীয় (ক) ও খে) প্রপালীও 
কতকাংশে এইস্ঈণ হইলেও তাহারা গ্রীক আদিষ গরণালী হইতে শ্রে্ঠ। কারণ, স্বরবর্ণ 
সহায়ে হিন্দুগণ অতি সহজে এই দোষ কাটাইতে পারিত। যেমন ভারতবর্ষে, তেমন 
শ্ীদেও স্থপ্রণালীবন্ধ অক্ষরসংখ্যার আবিষ্ধারের পবেও সাধারণ কাজে আদিম পদ্ধতির 
প্রচলন ছিল । 

সেমিটিক প্রণ।লী 

প্রাচীন শ্রীকদের স্তায় হিক্র, আরব প্রভৃতি সেমিটিক জাতিগণও বর্ণমালা! দ্বারা 
ংখ্যা খ্যাপন করিত। তাহাদের অবলম্থিত প্রণালী সর্বাংশে গ্রীক প্রণালীরই হরূপ। 
ষধা, বর্ণমালার প্রথম নয় অক্ষর ১ হইতে যথাক্রমে ৯ সংখ্যা নির্দেশ করিত, পরবর্তী নয় 
অক্ষর যথাঞীমে তাহান্বের 'দশগুণ সংখ্যা নির্দেশ করিত এবং তৎপরষন্তী অঙ্ষর 
উহাদের শতগুণ সংখ্যা খ্যাপন কর্িত। প্রত্যেক জাতির বর্ণমালার রূপ পৃথক্‌ ছিল মাঅ। 
তাই আমরা তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ করিলাম না|, আরবী বর্ণমালায় অক্ষরের পৌর্বাপর্্য 
হিক্ক অক্ষর হইতে পৃথক্‌ হইলেও সংখ্যানির্দেশের সময়ে আরবেরা “হিক্র পৌ্কাপর্যযই 
অস্থমরণ করিত। তাহাতে বোঝা। "যায়, আরবের! অঙ্ষরসংখ্যার প্রথা হিক্রদের নিকট 
হুইতে গ্রহণ করে। আল্বিকদীও সেই কথা বলিয়াছেন ।* 


এ. ১ আরবী অক্ষযসত্যার পঠিচয় ও হিক্র অক্ষরসংখ্যার সহিত ভাহার তুনন! জন টের কৃত 
শস্থের ভূমিকার বেখরা আছে। ন 
এরি ইক ফণা, [5 চাকা 





৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১বধ্া 
অক্ষরসংখ্য। ও স্থানীয়মান 

আমরা পুর্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, আর্ধযভটের অক্ষরসংখাপ্রণালীতে স্থানীয়মানতত্ব 

প্রতক্ষ দৃষ্ট না হইলেও পরোক্ষভাবে আছে কটপযাদি শ্রণানীতে এ তত হিন্দুশমিক" 

শ্রণালীর মতনই প্রত্ক্ষ। অপরাপর হিন্দু প্রণালীতে এ তত্বের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। 

তাহাদের ব্যবহার এত ঙ্বীর্ঘ যে, তাহাদিগকে উল্লেখযোগ্য প্রণালী বলাও যায় না। 


শ্বীক ও সেমিটিক প্রপালীতে স্থানীমমানতত্বের কোন প্রকাব চিহ্ন নাই। এইটা বিশেষ 
ফরিকা গ্রণিধানঘোগা । 
অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি 

কোন্‌ জাতি কোন্‌ কালে যে অক্ষরসংখ্যার প্রথম প্রচলন কবে, তাহা আঙ্গ পর্যন্ত 
নিপাত হয় নাই। গণপিতৈতিহাপিকগণের কেহ কেহ মূনে করেন যে, নর্বপ্রথমে কোন না 
কোন সেমিটিক জাতি সংখ্য। নির্দেশার্থ বর্ণমালার প্রয়োগ কবিয়া থাকিবে। বিশেষজ্ঞগণ 
বলেন যে, ফিনীশীয় জাতি নর্বপ্রথমে বর্ণমালার আবিষ্কার করে। তাহাদের এবং ব্যাবিলন, 
কান্ডী ও আহ্ুর প্রভৃতি সেমিটিক জাতি হইতে পরিস্থিত প্রাচীন জাতিগণ শিক্ষা দীক্ষা! ও 
সভাতার ক্ধনেক কিছুই গ্রহণ করে। গ্রীক বর্ণমালাও ফিনীশীয় জাতি হইতে পাওয়া 
এই সকল কারণ হইতে পপ্ডিতের। অনুমান করেন যে, অক্ষরসংখ্যাও কোন সেমিটিক জাতি 
কর্তৃত পরিকল্পিত হুইঘা থাকিবে, এবং তাহাদের নিকট হইতে গ্রীক প্রতি অন্ঠান্ত 
জাতিরা পাইয়া থাকিবে । এই মতের সমর্থনে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক অক্ষর- 
নংখ্যা-প্রণালীতে তিনটা ফিনীশীয় অক্ষর রহিয়াছে। ক্যান্টর, নেসেলমান প্রভৃতি অনেক 
প্রসিদ্ধ গণিতৈতিহা সিকগণ এই অস্থঘানে বিশ্বাদ করেন 1১ অগরে ইহাতে আপাত করেন। 
তাহারা বলেন যে, ফিনীশীয় ৷ অপর কোন হ্থপ্রাচীন সেমিটিক জাতি অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার 
করিয়াছিল বলি! প্রমাণ নাই। ইহুদীগণও সেমিটিক বটে। থৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে 
ভাহারা অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার করিত জানা যায়। সুতরাং ী সময়ের কিছু পূর্বে তাহার 
প্রচলন হইয়া থাকিবে। কিন্তু কত পূর্বে, তাহা নিশ্চিত করিয়! বলা ঘায় না। অপর পক্ষে 
শ্রীকেরা তাহার বহু পূর্বে অঙ্গরসংখ্যার বাবহার করিত বলিয়া বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এই 
কারণে গাউ € হীন গরমুখ ্রীক গণিতের এতিহাসিষগণ মনে করেন যে, শ্রীকগণই স ্বপ্রথমে 
সংখ্যা নিশার বর্ণামালার প্রয়োগ করিয়া থাকিবে ॥ 

ু্টীং সালের চারি শত বৎসর পূর্বের হ্লিবর্ণসাস নাক স্থানে পাত একখানি 
শিলালেখে হুপ্রণালীবন্ধ অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার হইয়াছিল দেখা যায়)* উহাই গ্রীল দেশে 
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€। গাউ বলেন থে, হলিকর্ণসাসে গা শিলাতেখের ধান ১৮* প্রীরব সালের লহ (গজ 
'বীফগগিতের সং্ষিতত ইতিহাস" ৪৭ পৃষঠা। ) 


বঙ্গাৰ ১৩৩৬ ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৪৩ 


অঙ্ষল্লসংখ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহার৪ আগেকার কোন নিদর্শন এই পর্য্যন্ত _ 
পাওয়া যাঁয় নাই। লাফিন্ডি অহমান করেন যে, তাছায়ো! বহু পূর্বে, হয়ত তুর অষ্টম 
শতকের শেষভাগে, গিলেটাস প্রদেশে অক্ষরসংখ্যার প্রথম প্রন্বোগ হই! থাকিবে । 
কিন্তু কীল বলেন থে, তৃট্টপূর্বব ৫৫০_৪২৫ সালের মধো হলিকর্ণসাসেই অক্ষর-মংখ্যার 
উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। কীঙ্গ জাফিল্ডের যুকির দোষ প্রদর্শন করেন এবং ও বিষয়ে 
উভয় পণ্ডিতে বাদান্ুবাদও হয়। গ্রীক সভাতার জয়প্রচারক হীদ অবশ্ঠ লাফ্ষিত্ডের পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছেন।৯ ইহা বিশেষ উন্লেখঘোগ্য যে, একমাঅ বর্ণসালাস্থ অক্ষরের পৌর্কাপর্ধ্য 
সমাবেশের বিচার করিম়াই লাফিল্ড প্রথুখ প্রত্বৃতববিদ্গণ, গ্রীক অক্ষযসংখ্যার উৎপত্তি 
স্বস্ধে এ প্রকারের অস্থমান করিয়াছেন। ত্রাহাদের কেহই প্রকৃত অক্ষরসংখ্যার অগ্থিত্বের 
অপর কোন প্রকার প্রমাণ দিতে পারেন নাই। গাউ বলেন, খৃষটপূর্বব তৃতীয় শতকের প্রথম 
ভাগে আলেবজ্গান্ড্িয়াতেই যে অক্ষরসংখ্যার সৃষ্টি হয় এ বিষয়ে কোন মন্দেহ নাই। 
তিমি মনে করেন যে, গ্রীক অক্ষরসংখ্যার যতগুলি প্রমাণ আবিষ্কৃত হইঘাছে, সকলেই 
একযোগে এই পক্ষ সমর্থন কবে ।২ যাহা হউক, আমর! দেখিতে পাই থে, গ্রীক অক্ষর 
সংখ্যার উৎপত্তিকাল এখনো নিশ্চিতন্ধপে স্থিরীকৃত হয় নাই। 

অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কারে প্রাচীন হিন্দুগণেরও যে দাবী থাকিতে পারে, এ কথা 
এ পর্ধাস্ত কাহারো! মনে পড়ে নাই । আম্ব| দেখিয়াছি যে, পাঁণিনি অক্ষরসংখ্যার প্রয়োগ 
করিতেন । পাণিনির কাল সম্বন্ধে কথঝিৎ মতভেদ আছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামষ্ণগোপাল 
ভাগডারকারের সতে গাণিনি পৃষ্টের ৭** বসব পুরে ছিলেন। অপরে তীহাফে 
ছুই এক শত বৎসরের পরের লোক মনে কবেন। পাণিনি ব্যাকরণে যখন অক্ষরসংখ্যার প্রয়োগ 
করিয়াছেন, তাহার প্রথম আবিষ্কার আরে! পূর্বে হওয়াই সপ্তব। যাহা হউক, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই যে, অক্ষরসংখ্য! ব্যবহারের প্রন্কৃত নিদর্শন ভারতবর্ষে গ্রীসেরও পূর্বে 
পাওয়া গিয়াছে। ন্ৃতবাৎ অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কার হিচ্দুরাই প্রথম করিয়া থাকিবে। 
অন্ততপক্ষে এই কথা বলা যায় যে, এ বিষয়ে হিন্দুর দাবী কোন প্রকারে উপেক্ষণীয় নহে। 


আর্ধ্যভটের অক্ষরসংব্যা-প্রণালীতে গ্রীক প্রভাবের কল্পনা 
কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্ধভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর পরিকল্পনায় শ্রীক 
প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ১৮৯২ সালে স্বর্গীয় স্ধাকর দ্বিবেদী মহাঁশর এই মত প্রথম 
প্রকাশ করেন*। ৯৯০৭ স্যলে কে* ও ১৯১১ সালে ক্রীট* ত মতের পুনকল্লেখ্ঞ করেন। ' 
অধ্যাপক প্রিমারদাকাত্ত গাঙ্গুলি মহাশয় বিশেষ দক্ষতায় সহিত ইহাদের মতের সমালোচনা 





১। হী-প্রণীত 'খীকগণিতের ইতিহাল' জ্টব্য। শীষ অক্ষরসংখ্যার বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে জামরা হীদ 
ও গাউএর গ্রন্থ হইতে অনেক লাহাব্য পাঁইয়াছি। 

হুলিকর্মসাম ও যিলেটাস ভ্রীক অধিটিত এপিয়। মাইনরের দুইটি সমীপবর্তী প্রাচীন নগরী। 

ৎ। থাউ। 'আীফগশিতের লক্ষিপ্ত ইতিহীল', ৪৭১৮ পৃষ্ঠা জষ্টবা। 

৩ হর খিষেবী, 'গণক-তরদিশী', € পৃ্ঠা। 
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ও ধণ্তন করিয়াছেন ।১ ছিবেদী ও কে তাহাদের এ প্রকার মতের সমর্থনে কোন যৃক্তি 
দেন নাই। ক্লীট বলেন যে, “আধ্যভটীয়ে নিহিত স্ব্যোতিস্তত্বের অধিকাংশ ভাগই 
শ্রীকদের নিকট হইতে পাওয়া! বিয়া ঘখন দেখিতে পাই, তখন তাঁহার গণনা-প্রণালীও 
নেই উপায়ে পাওয়ার সম্ভাবনা শ্বতঃই মনে আসে ।” আধধ্যভট তাহার জ্যোতিত্তত্বের জন্ত 
শ্রীকদের নিকট ঝণী কি না, সেই বিষয়ে মতখৈধতা আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
গ্রবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ের গভীর আলোচনা করিয়। এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইয়াছেন যে, আধ্যতটের জ্যোতিষে গ্রীক জ্যোতিষের কোন প্রভাব নাইঘ। সে ধাহা 
হউক, একমাত্র & কারণেই আর্ধযভট অক্ষরসংখ্যা গ্রীকদের নিকট হইতে পাইগ্াছিলেন 
মনে কর! ঠিক নহে । আমবা দেখিয়াছি যে, আধ্যভটের সহআধিক বর্ষ পুর্বে বৈয়াকরণ 
পাণিনি সংখ্যা নির্দেশার্থ বর্ণমালার প্রয়োগ করিম়াছিলেন। আর্ধ্ভট তাহার নিকট 
হইতেই সেই সঙ্কেত পাইয়! থাকিবেন। এ প্রকার মনে করিবাব আবো। বিশেষ কারণ 
এই যে, বর্ণমালা বিষয়ে আধা উট সর্ধাংশে পানিনিরই অহ্থদরণ করিয়াছেন । অবস্তা উত্য়েই 
মূলে 'শিবন্ত্রে'র নিকট খণী। তারপর আঁধ্যতটের অক্ষবসংখ্যা গ্রণালীর তত্ব গ্রীক অক্ষর- 
সংখ্যা-গ্রণালীর তত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গ্রীকেরা স্থানীয়মানতত্ব জানিতেন না। 
আর্ধাভটপ্রণালী এ তত্ব অবলঙ্গনেঈ বিরৃত। গ্রীকের! যেমন বর্ণমালার প্রথম নয় অক্ষর দ্বার। 
১. হইতে ৯ সংখ্যা, তৎপরের নয় অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে তাহাদের দশগুণ সংখ্যা, এবং পরের 
নয় অক্ষর দ্বার! যথাক্রমে উহাদেব শতগুণ সংখ্যা নির্দেশ কবিতেন, আর্ধাভট সেই প্রকার 
ফরেন নাই। ইছা বুঝিতে পারিয়া ফ্লীট স্পট করিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রীক ও হিন্দু প্রণানীর 
সাদৃহ ধ স্থলে নহে, অনা । তিনি বলেন যে, গ্রীক অক্ষর-সংখ্যায় যেমন _- 
8,7, 8০২, ৩, ৪ 

এবৎ 1৮, 74, 801» ২ ১৫১০৯০৩, ৩৮১ 

সেইরূপ আর্ধাভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতেও-- 
খও গ,, ঘ.স্২, ৩, ৪ 

এবং. খু, ও, ঘুস্ খউ, গউ, ঘউ-২৮ ১০৭০৯, ৩১১০০৯৯)৪১৫১৯০৭৯ 
উড প্রণালীতে এই সাদৃশ্ত আছে মনে করিয়া ফ্লীট কল্পনা করেন থে, আধ্যভট তাহাক্র 
অক্ষর-সং্য।প্রণালীক় পরিকল্পনায় গ্রীক অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী হইতে কোন কোন সঙ্কেত 
. গ্রহ করিয়া থাকিবেন। তাহার এই যুক্তির অসারতা সহজে প্রতিপাদন করা যায়। প্রথমতঃ, 
আর্ধ্যভটের প্রণালীতে স্বরবর্ণের কোন গ্রকাঁর সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি ছিল না। তাহারা 
অ্কস্থান নির্দেশ করিত যাত্র-ক্লীট নিজেও যে এ কথ! জানিতেন, তাহা আমর! অন্তত 
উল্লেখ করিয়াছি। কিন্ধ উপরে প্রদশিত সাদৃশ্রে শ্বরবর্ণের সংখ্যাজ।পিকা শক্তি আছে 
বলিয়া ধরা হইফ্কাছে। গ্রীকপ্রভাব প্রদশনের পূর্বকৃত খারণার বশবর্তা হইয়া ক্রীট' 


৪% ১০৯০০ 








31. ৪লার08 ঝেনে জাগ্রত, 1০০, ৫10, 

হ। 2১০ 08 905 08055) রসির88425 74 24484” এ হলঃ 2290 
49০৮28৮%/ (হকচানা৩0 গিওগ চিত [গণ ০600০ টিতে 02 খোজ 
ঢ৮/তা13, 1928). 


বঙ্গাথ ১০ ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৪৫ 


অজাতসারে আত্মবিরোধ করিয়া ফেলিয়াছেন। দ্িতীয়ত:, এ সাদৃশ্য প্রক ত নহে, একমাজ 
ব্গীর ব্যঞ্চনবর্ণ লইয়া! বিচার করিলে কতকট! সাদৃস্ঠ আপাততঃ প্রতীয়মান হত্র বটে । 
কিন্ত বর্গায় ও অবর্গা উভয় প্রকারের বাঞ্নবর্ধ মিশ্রিত কবিম! দেখিলে তরী সাদৃহ্ট দুরীতৃত 
হয়। যথা, 
খও যও ঘ. - ২১৩, ৪ 
কিন্তু খু, যু, ঘু স ২০৯, ৩০৯০, ৪৭*৯০ | 
এই সকল কারণে আমর। ম্লীটের মত অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। সুতরাং 
স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্ধভটের অক্ষর-সংখ্যা-গ্রণালীর পরিকল্পনায় ফোন প্রকারের 
বিদেশী প্রভাব ছিল না। 
অক্ষর-সংখ্যার প্রসার-গ্রীমে 

পূর্বে উল্লিখিত হইঘাছে যে, শ্রীক প্রত্বতত্ববিদ্‌ পঞ্ডিতগণের বিশ্বাস মতে খৃষ্টপূ্বব 
বষ্ঠ। কি সপ্তম শতকে গ্রীক অক্গর-সংখযার আবিষ্ষার হইলেও তাহার প্রথম নিদর্শন 
পাওয়া যায়_খু্টপূ্্ব চতুর্থ শতকের খআদিতে হলিকর্ণগাস নামক স্থানে। তৎপরতা 
নিদর্শন ধী শতকের মধ্য সময়েব। তাহার কোন কোনট! হলিকর্ণসাসে, একটা এথেন্ের। 
কিন্তু সাধারণের মধ্যে অক্ষর-সংখ্যার প্রচার হইতে কয়েক শ' বছর লাগিয়াছিল। রাজবীয় 
তরফ হইতে উহার ব্যবহারের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় টপ্সেমির (ফিলাডেল্ফাস ) 
নামান্কিত মুন্রায়। ইনি ২৬৬ খৃষ্টপূর্বব লালে আলেকজাক্িয়ায় রাঁজত্ব করিতেন। এখেক্স 
নগরীতে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকেও লোকে প্রাচীন এট্িক প্রণালী মতে সংখ্যা লিখিত 
দেখা যায়। ত্র শতকেব মধ্যভাগে তথাকার বাজ! অগষ্টাস পর্ব প্রথমে অক্ষর-নংখ্যার 
প্রচলন আরস্ভ করেন। কিন্তু সর্বসাধারণ কর্তৃক উহা স্বীকার করিয়া লইতে এক শ বছর 
লাগিফ়্াছিল। থুষ্ায্ প্রথম শতকের মধ্যভাগে এটিক প্রণালীর ব্যবহার এথেজ্দের 
জনসাধারণ কর্তৃক পরিতাক্ত হয়। গ্রীসের বোয়েসিয়! প্রদেশে ২৭* খৃষ্টপূর্বব সালে উভয় 
প্রণীনীই লমভাবে ব্যবহৃত হইত দেখা যায়। এতৎসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 
স্প্রণালীবদ্ধ অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কারের পরেও সকলে আদিম প্রণালীর পরিত্যাগ পহজে 
করে নাই। খুষটপূর্বব তৃতীয় শতকের গোড়ায় বিশেষভাবে হন্তলিখিত গ্রস্থের পাওুলিপিতে 
আদিম প্রধালীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শ্রীকগণ প্রথম প্রথম পারটাগণিতে অক্ষর-দংখ্যার 
ব্যবহার করিতেন না বোধ হম। কিন্তু পরে গশিতেও তাহার ব্যবহার হইত। খুটার 
ষষ্ঠ শতকে ইয়ুটোসিয়াস নামক জনৈক বিখ্যাত টাকাকার যোগ, বিয়োগ, পুরণ ও ভাগ 
প্রভৃতি সকল পরিকর্্ই অক্ষর“সংখ্যার সহায়ে করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষে 

ভারতবর্ষে বৈদ্ধাকরপঞ্জে্ঠ পাঁপিলি ৭ খবষটপূর্ব সাবের আগে অক্ষর-সংখ্যার 
ব্যবছার করিয়াছেন। ভাহার পরে অপয় কেহ তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। 
অপয় পক্ষে খৃইপূর্বব ছিতীঘব শতকের মধ্যভাগে মহাভাষ্যকার পতঞুলি লিখিয়াছেন যে, 
প্রকারে সংখা] নির্দেশ প্রণালী পাশিনিয়ই বৈশিষ্্য | অতঃপর অঙ্ষর-সংখ্যার প্রয়োগ হেখা 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [না 


যায় প্রথম আর্ধ্যভটের গ্রস্ছে,--৪৯৯ সালে। আর্ধ্যভটের গ্রন্থ হইতে ব্রন্গুণ্ত (৬২৮ সাল) 
যে সকল শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোন কোঁনটাতে সংখ্যা-বাক্য রহিপ্নাছে 
ৰটে। কিন্তু কোন পরবর্তী গ্রন্থকার কর্তৃক আর্ধ্ভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী অনুষ্থত 
হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ নাই। এমন কি, লল্প, ভাস্কর (আদি) প্রভৃতি আর্ধাভটের 
শিষ্যমণ্ডসীও তাহা গ্রহণ করেন নাই | টীকাঁকার কুর্ঘদেব যা! ত কটপাদি প্রণালীর 
দ্বিতীয় বিভেদের বাহার করিয়া গিত্বাছেন। সেই প্রকার কটপধাদি প্রণালীর প্রথম 
বিভেদের বাবহারও 'সহাসিদ্ধান্ত' ছাড়া অন্তত দৃষ্ট হয় না। ১৬০৫ সালে মুনীশ্বর 
“সিদ্ধান্তশিরোমণি'র স্বরৃত 'মরীচি” নামক টাকার দ্বিতীয় আর্ধযভটের মুল ক্লোক ও ডাহার 
প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়॥ কিন্তু উহার ব্যবহার কুন্ধাপি করেন নাই। 
রী প্রণালীর অপরাপব বিভেদের ব্যবহার অল্পবন্থল অন্যত্র দৃষ্ট হয়। মালাবার, স্রিবাক্ষুর 
ও দক্ষিণ-তামিল গ্রাদেশে তাহার বিশেষ গ্রমাণ পাওয়। ঘায়। কিন্তু এ দল প্রমাণও 
অর্ব্বাচীন কালের । আরো একটা বিশেষ লঙ্গয করিবার ব্যিন এই যে, ভারতবর্ষে 
হস্তলিখিত গ্রস্থের পত্রাঙ্ক নির্দেশ করিতে অক্গর-সংখ্যার বহুল প্রচার খাকিলেও তাহাদেব 
প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন বকমের১ । জ্যোতিষ-গ্রন্থে ব্যবন্ৃত প্রণালীর সঙ্গে তাহার কোন 
সম্পর্ক নাই। আরো একটা বিশেষ কথা এই যে, হিল্ুর পাটাগণিতে অক্ষব-সংখ্যার 
ব্যবহার কখনো হয় নাই। কোন আর্য/ভটই তাহাদের গ্রস্থের পাটাগণিত ভাগে অক্ষব- 
নংখ্যার প্রয়োগ কবেন নাই; জ্যোতিব-ভাগে করিয়াছেন মাত্র । ইহাতে অশ্মিত হয় 
যে, সংখ্যাজ্ঞাপনের সবল ও সহজ অপর কোন পদ্ধতি তাহাদের জানা ছিল। গ্রীদদেশে 
অক্ষর-সংখার প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল দেখ! খাস। কিন্ত ভারতবর্ষে সমন্ধে 
ফখ্ে নব নব প্রণানীর আবিষ্কার হইলেও কৌন প্রণালীই বেশী কাল প্রচলিত ছিল না। 
কোন কোনট। ত আবিষ্প্ডার সঙ্গে সঙ্গেই এক এ্রকার লুপ্ত ব। অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। 
একমাজ কটপথাদি দ্বিতীয় বিভেদের প্রচলন কিছুকাল ছিল। থুষ্ীয় একাদশ শতক হইতে 
পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত তাহার ব্যবহারেব প্রমাণ পাওয়! যায়। কিন্ত এ সকল প্রমাণ সংখ্যায় 
অতি অল্প। ইহাতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কাব সংখ্যা নির্দেশের 
সহজ ও সুদৃচ প্রণালীর অভাব হেতু হয় নাই, অন্য কারণে হইয়াছিলং । 

প্রাচীন লেখাদিতে কটপথাদি প্রণালীর দবিতীষ্ম বিভেদের নি্ললিখিত প্রমাণ 
পাওয়। যায় 

বরাঘবায় ৮১৪৪২ (এপিঃ ইণ্ডিং, ৬ খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা ) 

তন্বালোক' ১৩৪৬ € &, ৩1৪০) 

'শিক্্যালোক. ৯১১৫ € এ, ৩২২৯) 





১। সন্থুচিততদ উপারে সংখ্যা নির্দেশ & সকল প্রণালী মতে হইতে পারে। উ্ভীতে একাক্ষর বার! 
বৃহৎ সংখ্যা নির্দেণ ফর। যাঁঃ। কিন্তু আর্ধ্যতট-প্রপালী ব| ফটপবাদি-গ্রণালী মতে সেই সকল লখা! ছার থা 
ক্র বাষ্োর হারা সির্দেশ করিতে হইত। অবশা এই ছুইটির অন্ত অনেক উপযোগিতা ছে, হাহা এ দল 
রখালীতে নাই । ২। পরেক্টব্য। 


বাদ ১০৬ ] অক্ষর-সংখ্া-প্রণালী ৪৭ 


'তবতিত ০৬৪৪ (ইডি এটি: ২৩৬৪) 

'াকালোক+ »১৩১২( এ ২৩৬১) 

পবিশতি”  »৮৬৫৪ € &, ঙ) 

এ সকল খৃীর ১৪শ ও ১৫শ শতকের প্রযাণ। তাহারও আগেকার €কান 
শিলালেখে বা তাত্রলেখে এই পর্যাত্ত কোন গ্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 


সংখ্যাপ্রণালী বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত 


অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি, তাহার ক্রমবিবর্তভন ও জনসাধারণের মধ্যে তাহার ক্রম" 
বিস্তার সম্থদ্ধে আমরা, গ্রীসে ও ভারতবর্ষে, ঘে সকল বিষয় উপরে লক্ষ্য করিয়াছি, অপর 
যে কোন সংখ্যা প্রণালী সম্পর্কেও তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া অঙ্থগান কর! যাইতে পারে। 
আমরা অন্ত দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষে শবসংখ্যা-প্রণালী সম্পর্কে তাহা বস্ততই ঘাটগাছিল১। 
শব্ধমংখ্যাব প্রকৃত উৎপত্তি বৈদিক কালে হইলেও খৃষটপৃর্বব চতুর্থ শতকের পূর্বে তাহাতে 
স্থানীয়-মানের অবতারণা হয় নাই। তখনও লোকসমাজে তাহার প্রচলন খুবই 
কম চিল। খুষটীয় চতুর্থ শতক হইতে বিশেষতঃ জ্যোতিষ-্রস্থাদিতে তাহার বহুল ব্যবহার 
দেখা যায়। এবং পরবর্তী কালেও তাহা সমভাবে চলিয়াছিল। খুষ্টায় নবম শতকের 
পূর্বে ভারতবর্ষে কোন শিলালেখে তাহার ব্যবহাব দেখা যায় না। এই লবল বিদ্বয় 
গভীর বিচার করিয়া আমর! সংখ্যা-প্রণানীর উৎপত্বিকাল ও ক্রমবিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে 
ছইটি স্থির দিগ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি। প্রথমত্তঃ কোন দেশের অংশবিশেষে 
কোন কালে কোন বিশিষ্ট প্রকার সংখ্যালিখন-গ্রণালীর প্রয়োগ দেখিয়া, সেই দেশের 
সর্বাংশে সেই কালে সেই প্রকাঁর সংখ্যা-প্রণালী বাবহার হইত মনে করা তৃল। দ্বীন 
শিলালেখ ও তাশ্রলেখ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত প্রযাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিশিষ্ট 
সংগা প্রপালীর উৎপত্তিকাল ও ক্রমবিবর্তনপ্রথ নির্ধারণ করা যাইতে পারে না। 
গাউ সত্যই বলিয়াছেন যে, জনসাধারণেব জন্ত প্রচারিত লেথগুলিতে বিঘক্জনবোধা 
কোন নবাবিদ্কুত সংখ্যাপ্রপালীর প্রথম ব্যবহার কিছুতেই হইতে পারে না।২ দৃষ্টান্ত 
স্বরূপে বলা যায় বে, শীল দেশে ৭ (৯5৭) চিহ্ছের প্রয়োগ বৃষ্টায় ১৩শ, কি ১৪শ শতকের 
আগেকার লেখে পাওয়া যায় নাঁ। ভারতবর্ষে আমরা আরো! একটা তত্ব লক্ষ্য করি। 
এদেশে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংখ্যাপ্রণালীক্ প্রয়োগ হইত। এমন 
কি, একই শুন্তকের বিডির ভাগে বিভিন্ন সংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহারও দেখা যায়। 
অবস্ত অঙ্কের রূপ ও আকুতি প্রভৃতি বিচার করিতে গেলে প্রাচীন লেখ প্রভৃতির উপর 
নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু সেই সে ইছাও মনে রাখা উচিত যে, দেশের 
বিভিন্ন অংশে একই কাজে অস্কের রূপ বিভিন্ন হইতে পারে। খু্টায় একাদশ শতকের 
প্রথম ভাগে হুপ্রসিদ্ধ আরবী পধাটক আলবিরুণী লিখিয়াছেন ঘে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের 





১) বিচুতিচ্ষণ হন্ত, 'শবসংখালিখন-এ্রণালী', সাহিত্য-পরিষৎ-পজিক, ১৩৩৫ বঙ্গাক। 
হে) গতি, 'আীক গণিতের সংগ্ষিপ্ত ইতিহাস, ৪৩ পৃষ্ঠা ॥ 


৪৮ সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা [সদা 


বর্ণমালা থেমন পৃথক, অঙ্কের ক্পপও তেমন পৃ্ণকৃ।১ স্থৃতরাৎ ইহা সহজেই বোধগমা হইবে 
যে, হিদু-দশযিক-প্রণানীর উৎপত্তিকাল ও প্রসারের ধিচ!র করিতে গিয়া ধাহারা একমাত্র 
প্রাচীন লেখমালার প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা! কয়েন, তাহারা কিছুতেই প্রক্কত 
তথ্য ধর্সিতে পারিবেন নাঁ। ইহা! বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। 
অর্থযুক্ত সংখ্যাবাক্য 

আমরা এই পর্যান্ত যেই সকল সংখ্যাবোধক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, কি ভারতীয়, কি 
শরীক, ভাষার দিক্‌ দিয় বিচার করিলে দেখা যায়, তাহারা অর্থহীন। কিন্তু সময় সময় দেখা 
যায় যে, ভারতবর্ষে অর্থযুক্ত ও নীতিপূর্ণ বাক্যও সংখ্যা-খ্যাপনার্থ প্রযুক্ত হইত। এই 
প্রকারে উভয় দ্রিক্‌ রক্ষা করিয্বা চলা কম কৃতিত্বের কথ! নহে । মক্ষিভট্টের গ্রন্থ (১৩৭৭ লাল) 
হইতে আমর! ই গ্রকাবের কতগুলি উদাহরণ দিতেছি২,-_ 

জ্ঞানেন শ্রীলাভ'- ৪৩২০*০ 

জানিনো বিত্বদা_ ৮৬৪০ 

জ্ঞানী নীতিধারক-*১২৯৬০৪ 

জ্ঞানী নির্জ বৈ সেব্য-০১৭২৮*৯০ 

অয়জ্ঞো ভাবুক »৮১৪৪৯০০ 

প্রানী নং ভীম্মক -১৫৪* 

জ্ঞানী হল ্রীধর্মবাড. ২৫৯২০*০* 

জানী ছনং শিবন্তর্ক ধীসামধ্যমান্য * ১৫৮২২৩৩৪৫০** 

দাক্ষিণাত্যের কাঞ্ধী সহবে অরুতলপেরুমণ দেবমন্দিরে প্রাপ্ত একথানি ধোদিত 
লিপিতে আছে যে, কেরলবাজ নংগ্ামধীর রবিবন্্ধা 'দেহব্যাপ্য” অর্থাৎ ১১৮৮ শকে দেহ ধারণ 
করিয়াছিলেন । “জৈমিনীয় সুত্রেও এই প্রকারের বহু বাক্য আছে। যখ! -'দারঠ-২৮$ 
“ভাগ্য ৮ ১৪, শ্লল৩৫, কাম?৮৫১) শাস্ত'স৬৫ ; ইত্যাদি । কুর্যযদেব হজ্বার প্রযুক্ত 
ফোন কোন সংখ্যাবাক্েও এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়।* যখা-_-'শরীর+-- ২২৫, 'পুনভ্্রবল। » 
৩৩২১, শূরক্ষমীশঙ্কর?_ ২১৫৫৬২৫, 'মিত্রকুলধা বকলোক». ১৩১৪৮৩১২৫, ইত্যাদি। 


গিমাত্রিয় 
ইছদীগণেক্ক মধ্যে অক্ষরসংখ্যার আর এক প্রকার ব্যবহায় হইত। তাহাকে 
“গিমাত্রিয বলে। কোন বাকা, পদ বা পড়ক্তিতে ব্যবহৃত অক্ষরনিদ্দিষ্ট সংখ্যার যোগ 
করিলে, ফলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইত, তাহাকে খী বাক্য, পদ বা পড্ক্তির পরিবর্তে 
বাবহার করা হইত। লোকে রহহ্য গোপন বা যাঁছুর জগ্প ইহার বিশেষ ব্যবহার করিত। 
বাইবেলে প্রতোক উপাননার পর 'আমেন” (8000 ) উচ্চারণ করার বিধি আছে। উঞ্াকে 
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হে পতি “দিদ্ধান্শেখয়ে'র উপয় মক্ষিতটের টাকা । ১ম অথ্যা্। ১৬-৫* মোফ। 
৩।:2218৮4746 1841, ৯872৩25 8০ 939. 

৪) ভটপ্রকাশিক্ষা। ২১৭৬২ 


বাক ১৩৬৬ ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৪৯ 


গ্রীক অক্ষরে লিখিয্া তাহার সংখ্য। গণনা করিলে ৯৯ হয় (৭/%/-৮১+৪*+৮+৫০০৯৯)। 
তাই কোন কোন খুষ্টায় পাতুলিপিতে “আমেনে'র পরিবর্তে ৯৯ লেখা থাকিত দেখা বাষ। 
কোন একটা সংখ্যা দেখিয়া তদ্বোধিত বাকোর বহস্টোদঘাটন করা সহজ নয়। কখন কখন 
তাহা অসভ্ভব হইত। আবার উহা! লইয়! পণ্ডিতে পঞ্ডিতে মতভেদও হইত। বাইবেলের 
এক স্থলে আছে, "এখানেই বুদ্ধি। যাহার বোধশক্তি আছে, সে গণ্ডর সংখ্যা গণন! করুক ॥ 
কারণ, উহ! লোকবিশেষের সংখ্যার সমান, এবং তাহার সংখ্যা ছয় শত তিন কুদ্ধি আর 
ছম়।”১ এ স্থলে ৬৬৬ সংখ্যার ছারা যে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহার রহন্ঠোদঘাটন 
কবিবার জন্য ছু হাজার বছর ধরিয়া চেষ্ট! করিয়াও কৌন ফগ হয় নাই। বিভিন্ন জোকে 
উহার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছে ।২ ছুইট। বাক্য, পদ বা পডক্কির সংখ্য। গণন| করিলে যদি 
একই ফল গাওয়া যায়, তবে এ দুইটা বাক্য, পদ বা পঙ.ক্তি সমান বলিয়া ধরা হইত এবং 
তাহাদের একটার পবিবর্তে অপকটা ব্যবহৃত হইত। এ সকল স্থলে আপাত প্রতীয়মান 
অর্থ গ্রহণ কবিলে যে প্রঘাদ ঘটবে, তাহা সহজেই বোঝ। যাইবে । স্থগ্রসিন্ধ আরবী পর্যাটক 
আল্-বেবণী তাহার “অথাব-উ্-বাকিব নামক গন্থে এই প্রন্তারের কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করিয্াছেন।০ তাহাতে দেখা যায় যে, মুসলমানদিগের মধ্যেও এই প্রকারের বুহস্পূর্ণ 
লিখনপ্রথার বিশেষ গ্রচলন ছিল । 


গণনাবর্তলিপি 


হিন্দ্দিগের মধ্যে “গিমাব্রিয়" প্রথার প্রচলন ছিল বলিয়া! কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। 
কথন কথন মনে হয় যে, উহাব কিছু না কিছু থাকিবার বন্ভাবন|। “ললিতবিস্তরে'* যে 
চৌধটি প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, তাহার একটার নাম 'গণনাবর্তুলিপি*। গণনার ভিতর 
দিয় আবর্তন করিষ। যাহাব অর্থসঙ্গতি করিতে হয়, তাহাই গণনাবর্তলিপিতে লেখা বাক্য। 


অক্ষর-সংখ্যার উপযোগিতা 

অক্ষর-সংখ্যার উপযোগিতা কি? উহা নিশ্চয়ই সংধ্য| লিখিবার জন্ হিন্দু দশমিক 
প্রণালী অপেক্ষা নিকট । স্বল্পতমসংখ্যুক চিহ্ন ছারা যে কোন বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশের এমন 
সহজ ও হ্ন্দর উপায় আর নাই। আর্ধাভট বা অপর অজ্ঞাতনানা ব্যক্তি যখন তাহাদের 
অক্ষর-সংখ্যা'প্রালীর উদ্ভাবন করিতেছিলেন, তখনও দশমিক প্রণালী ও স্থানীরমান-তব 
হিন্দুদের পরিজ্ঞাত ছিল। তবুও কেন তাহার! এই অভিনব প্রণাীর উদ্ভাবন করিলেন, এই 
্শ্ন স্বতঃই জাগে। মনে হয় যে, কোন বিশেষ উপধোগী কারণবশতঃই নৃতন প্রণালী 
উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শবসংখ্যার উপযোগিতা বিষয়ে পুর্বে আমি যাহা যাহা বলিয়া- 
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2 অধিতবিতর, বারে কিছ দম্পা্িত, ১৭ অধ্যায়। 
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ছিলাম,» অক্ষর-সংখ্যার পক্ষেও তাহা খাটে। প্রথমত: অক্ষর-মংখ্যার দ্বারা কোন বৃহৎ 
সংখ্যা সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করা যায়। আমর! পূর্বের তাহার উল্লেখ করিয্াছ্ি। এবিষয়ে 
আর্ধাভট প্রণালী সর্বাপেক্ষা বিশেষ উপযোগী । গাউ* মন করেন, গ্রীক অক্ষব সংখ্যা 
হষ্টিরও উহ্তাই একমাত্র কারণ। তিনি 'সারও দেখাইগ্াছেন থে, থুষ্টপূর্ব ৩য় শতকের 
তৃতীয় ভাগে আলেকজান্দ্রিয়াবাসী গ্রীকগণের মধ্যে স্গুচিত ভাবে সংখ্যালিখনের উপাস্ধ 
উদ্ভাবনের একটা বিশেষ প্রচেষ্টা হইয়াছিল। প্র সময়েই আফিমিডিল ও এপোলোনিয়স 
ত্বাহাদের অভিনব সংখ্যালিখন-প্রণালী উদ্ভাবন কবেন। ভারতবর্ষে অগব-সংখ্যাব 
আরে! একটা! উপযোগিতা ছিল। একই নংখ্যাকে ইচ্ছামত বিভিন্ন উপায়ে প্রক্কাশ 
করিতে পারিলে ছন্দোবন্ধন খুবই সুন্দর হয়। এই বিষয়ে কটপথাদি প্রণালী থে আধ্যভট- 
প্রণালী অপেক্ষা ভেষ্, তাহাতে কোন বন্দেহ নাই । রংস্ত ও সাঙ্কেতিক লেখার জগ্তও 
অক্ষর-সংখ্যার গ্রয়োগ হইত দেখা যায়। 


শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত 
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বিষ্যান্গন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের 
কালিকা-মল্গল' 


ভারতের কথা-সাহিত্য অতি বিস্তৃত ও গ্রাচীন। বৈদিকঘুগের ব্রাঙ্মণ গ্স্থ গুলির 
অধ্যে অনেক উপাখান দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতক্ষ এবং হিন্দু ও রন পুরাণগুলি 
এইরূপ উপাথ্যানের আকব বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। উদয়ন ও বাসবদক্তার উপাখ্যান 
প্রাচীন ভারতের কাব্যসাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কালিদাসের সময়ে 
ওমরা পর্ধান্ত এই উদগনের গর আলোচনা মুগ্ধ ও বান্ত থাকিতেন। তারপর 
প্রাদেশিক ভাষ।য় রচিত আাণিকচন্দ্র বাজাব গানগুলি এক সময় সমন্ত ভারতের জনসাধারণকে 
গবিস্ৃপ্ত করিত। 

প্রাচীন বঙ্গমাহিত্য কথ|-সাহিত্যেব এক অফুবস্ত ভাগ্ার। নান! ধর্দসম্পরদায়েধ 
ও নান। দেবদেবী পৃজাব মধ্য দিয়া এই কথাসাহিত্য মধ্যযুগে একদগ্গে বাঙ্গালীর তৃপ্রি- 
সাধন ও ধর্দোক্সতি-বিধান কবিত। বেহুলা, ফুললবা, শ্রীমন্ত, বিদ্যান্ন্বর প্রভৃতির মনোহর 
উপাধ্যান প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত ছিল। 


বিদ্যান্থন্দরের উপাখ্যানের প্রাচীনত। ও বিস্তার 


বর্তমান প্রবন্ধে আমবা বিছ্যান্ন্দরের উপাখ্যানেরই আলোচনা করিব । বিদ্যন্ন্বরের 
উপাখ্যান কত প্রাচীন, তাহ! বলিতে পাবা যায় না। অবশ্ত সংস্কৃত ভাষায়ও এই উপাধ্যান 
নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত হইলেই ঘে প্রাচীন হইবে, এরূপ বলা যায় না। 
হৃতরাৎ কেবল ভাষার প্রমাণে সংস্কত বিস্যান্ুন্দরকে বিছ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল বলিয়া 
নির্ধারণ করা বঙ্গত নহে । একাধিক বাঙ্গালা উপাখ্যান অবলগ্ধন করিয়া আধুনিক যুগেও 
সংস্কৃতকাব্য রচিত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ দুর্লভ নহে। ১৮৭ খ্ীষ্টাবে হগৃশী কলেজের 
অধ্যাপক ভগবঙ্চগ্্ বিশারদ মহাশয় বেহুল! লবিন্দরের উপাধ্যান লইয়া এক চম্পৃকাবা রচনা 
করেন। ১৯০৭ সালে শ্রীযুক্ত সন্সথনাথ কাব্যতীর্থ 'বিষ্যোদয়' পত্রিকায় বিদ্যা্নদরের 
উপাখ্যানকে নাটকাকারে পরিণত করেন। অপেক্ষাক্কত প্রাচীন যুগেও যে এইক্ধপ হয় নাই, 
তাহা বলিতে পার! যায় ন!। তবে ২৩ স্থলে সংস্কৃতে বিস্তান্ন্দরের উপাধ্যান পাওয়া 
শ্রিয়্াছে--সেই মকলগ্চলির বচছ্িতা ব। সময় নির্দিষ্ট করিয়! বলা যায় না। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
মেন মহাশয় লিখিয়াছেন,--ভবিত্তপুরাণের ব্্গণণ্ডে বিদ্যানুন্দরের উপাধ্যানটা অস্তভূক্ত 
হইয়াছে*। জীবানন্দ বিগ্তাপাগর মহাশয় লংগৃহীত (১৮৮৮ খৃষ্টান প্রকাশিত) কাব্য-সংগ্রহ 
্রস্থের তৃতীয় ভাগে বিদ্তানুন্দয়ের এক খণ্ডিত উপাখ্যান মুদ্রিত হইয্াছে। উহাতে নগর 





* ১৩৩৬ »ই আহা বঙ্গীর়-সাহিত্য-পরিবদের মাসিক আধবেশনে গঠিত। 
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কর্তৃক বিস্তার অস্থরোধ, উপভোগ ও স্ন্দরের দণ্ডের বণ! উল্লিখিত হইয়্াছে। ইখাতে 
মাত্র ৫৪টা ক্লক আছে। এইটা স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ। বিষ্ণ।হন্দবের উপাথ্যান বররুচি কর্তৃক 
সংস্কৃতে প্রথম রচিত হয় বলিয়া প্রসি্ধি আছে। স্বর্গত শণ্ডিত রাখগতি ন্তায়রত্র মহাশয় 
তাহার “বঙ্গ-ভাষ। ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। “বঙ্গদর্শন 
পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১২৭৯ সাল) বামদাস সেন লিখিত বরঞ্চচির সম্থদ্ধে এক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইম়্াছিল। এ প্রবন্ধে (৪৭৩ পৃঃ) কলিকানা প্রান্ত ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত 
ব্যাখ্যা সহিত বররুচিকৃত সংস্কত বিদ্যানন্দব গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি বরক্চচিক্কত 
গ্রন্থের এক পুথি আবিষ্কৃত হইয়াচে। সে গুখিব উপর নির্ভব কবিযা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই গ্রস্থের বিভ্তৃত বিববণ গ্রাণাদ কবিযাছেন ও বিদ্যান্ন্দর- 
বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের মধো ইছাব স্থান নির্ণয় কবিবার চেষ্টা কবিম়্াছল। তীহার 
মতে ইহ। বিশ্ঞাসুনব উপাথ্যানের মূল৯ | উহ্ঠাব কতকওযি শ্লোক বাবাসংগ্রহে প্রকাশিত 
বিদ্যানন্দরে পাওয়া যাছ। 

ইহা ছাড়া, অন্ত কোন বোনও ভাষাও খিছ্যান্ুনদবেব উপাখ্যানমূলক নৃতন ও 
পুরাতন গ্রস্থেব সন্ধান পাওয়। যাম। ভকৃটব প্রীযুক্ত বায় দীনেশচন্ছু সেন বাহাছর 
লিখিম্বাছেন,_-“বহু প্রাচীন ফ্ষার্সাতে বচিত একখানি গ্রাচীন বিছ্যাহন্দব আনবা দেখিয়াছি। 
উহা ভারতচন্ত্রেব অনেক পুর্বে বচিত হইমাছিল২।” ভাবতচন্ত্রেব বাঙ্গালা বিগ্যাহন্দব 
উদ্দুতে অনৃদিত হইঘাছিল বলিয়া শোনা যায়। ২০০ শত বংসব পূর্বের বাশীনাথ নামে 
এক কবি বিষ্যানবন্দবেব উপাথ্যান অবলঙ্কন কবিষ্কা মৈথিল ভাবায় “বিদ্যাবিলাপ* নামে 
এক নাটক লেখেন ॥ নাটক বলিতে আমব! যাহা ঝুঝি, ইহা ঠিক সেই ধবণে লেখ। নছে। 
তবে ইহাতে অঙ্কভাগ আছে। এক একজন পাত্র প্রবেশ কবিষ্। তীহাব পৰিচয় ও বক্তব্য 
বলিয়| ঘাইতেছেন _-এই ধবণে পুন্তবখানি লেখ|॥ উহাব মাথা দ্বুইটা বিষয় উল্লেখযোগ্য । 
প্রথম_ইহাতে বিদ্যা ও হনবেব গৃহে যাতাগাতের হুডঙ্গেৰর কোন9 উল্লেখ নাই। 
দ্বিতীয়তঃ--গ্রস্থের প্রাবস্ভে পুঙ্াপ্রাপ্তিব উদ্দেশ্টে চণ্ডকা প্রবেশ করিতেছেন এবং 
স্পষটর্ই বলিতেছেন, 

খরকট তয় হমে পুরাওব কামে। 
পুজাবলি লেব ময় জায় ওহি থানে ॥-_[ পৃঃ ৪) 

কিন্তু আশ্চধ্যের বিষ এই যে, কোটাল বর্তৃক ধৃত হইয়া সুন্দর যখন বীরসিংহের সমীপে 
নীত হইল, তখন সে কালিকার স্ততি আবস্ত না! করিয়া নাবা়ণেব নিকট এই প্রার্থনা করিল £__ 





১) 17510781053: চ1৫)8500ুহায-0000585085 ০600895০০00 01585] 
097167৩7০6--পৃঃ -২১৫-২২। 


২। বঙ্গতাষ! ও সাহিতা-_৫ম সংক্করণ__পৃঃ ৪৭৭ । 
৩। নেপালে হাঙ্গাল| নাটফ__বসীয়-সীহিত্য-পরিবদগ্স্থমাল| | সম্পাদক প্রীবুঞ্ক ননীগো পা? বন্দে]াপাঁধার 


বিদ্তাধিলাপকে বাঙ্গাল! বরিরাছেন। অধ্যাপক জরযুক সরনীতিফুমার চটোপাধ্যয় সহাশদের সতে ইহার সধ্যে 
প্রকাশিত পুন্তকগুলির মধ্যে একমাত্র রাম্টরিতখানি বাজ।লা । 


বঙ্গান ১৯০ ] বিগ্যানুদ্দরের উপাখ্যান ও কধিশেখরের কালিকা-মঙ্গল ৫৩ 


লক্্মীশ পন্নগকুলাস্তকপৃষ্ঠচারিন্‌ 

দেবারিমর্দন জনার্দন বিশ্ববন্দ্য। 

মামস্ত গাহি শরণাগতদীনবন্ধো 

দুঃখাস্থুঘৌ। নিপতিত কপয়া হুরেশ ॥--€ পৃঃ ৩০) 

একাধিক বঙ্গীয় কবি এই বিষ্ঠাহন্দরের উপাখ্যান অবলঘন করি কাব্য রচনা 
করিয়াছেন। তাহাদের সকলগুলিই যে কাধ্যাথশে উৎকৃষ্ট এবং জনসাধারণের হুপরিচিত 
বা সমাদৃত, তাহা বলিতে পারা যায় না । তবে বিভিন্ন কবির হাতে প্তিগ্কা এই উপাখ্যান 
কালক্রমে কোন অংশে কোনকপ পরিবর্ঠিত হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে তাহা 
কি্ূপ__এই সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য এই কাব্যসমূচ্ছের সম্যক আলোচনার 
প্রয়োজন ॥ ভাহা ছাড়া বঙ্গভাষ! ও সাহিতোব ক্রমবিবাঁশের পপ্রকার অনুসরণ করিবাব 
জন্যও এগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া দবকার | বাঞ্গালাম বতগুলি বিগ্যাহ্ম্দর কাব্য 
বচিত হইয়াছে, তাহাদের মধো সর্বাপেক্ষা হুপরিচিত ভাবত্চঙ্ের পুগ্তক॥ কিছু দিন 
পৃর্বেও এই গ্রন্থ সাদরে পঠিত হইত। অনেক স্থল গ্রাম্যতা-দোষছষ্ট হওয়ায় বর্তমানে 
এই গ্রন্থের আদর অনেক কমিযা গিয়াছে । তবে ভারতচন্ত্রেব পূর্বের ও পবে বজের বিভিন্ন 
প্রদেশে নান! কবি এই উপাথ্যান লইয়! কাবা বচনা করিয়াছেন । এ পর্যাস্ত যে সকল কবির 
বচিত বিষ্টাহন্দব পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে নির্দিষ্ট হইতেছে। 

0) কুহ্ু-চৈতন্তের মমকালবন্তী । ইনি মমনসিংহেব অধিবাদী ছিলেন» । 

২) গেছিন্দাদীগ-হইনি টট্টগ্রামের লোক । ১৫৯৫ খ্বীষ্টাঝে রচিত ইঞার 
কালিকা-সঙ্গন গ্রস্থের মধ্যে বিশ্যান্ন্দরের উপাখ্যান রহিয়াছে । 

৩) ক্রুষগ্াহমদীস-ও নিমতাগ্রামবাপী কৃষ্ণবাষদাণ ১০৮৬ হীষ্টান্ধে বিগ্থা- 
সুনাবের উপাখা।ন অবলম্বন করিয়া এই গ্রস্থ বচন] কবেন। পৃজনীয় মহামহোপাধ্ায় ভকটর 
শ্রদুক হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থে বিস্তৃত বিধরণ প্রদান করিয়াছেন। (সাহিত্য ১৩**) 

৫) অঞ্চুত্তুদন্নে চলীত্দ্র“-_-৫) ক্ষেমাননল্দ*-এই ছই জনের রচিত 
গ্রন্থের সময় নির্ধারিত হয় নাই। 

(৬) হলব্াম কন্বিশ্পেশখলুল -ইহার কাব্যই বর্তমান প্রবন্ধে গ্রধানতঃ 
আলোচিত হইবে। ইহার নির্দিই সময় জান! না গেলেও ইহার ভাষা ও রচনা দুষ্ট 
ইহাকে রামপ্রমাদের পূর্ববর্তী বলিফা মনে হয়। 

(৭) ল্লীমপ্রাদ সেন কিলিওজল -হপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী সঙ্গীতের 
রচয়িতা, বিখ্যাত কানীভক্ত রাযপ্রসাদ অষ্টাদশ শতা্ীর মধ্যভাগে হবীয় বিগ্যাহুম্দর কাব্য 
রচনা করেন । 

৮) ভাঁলতচত্দ্র ব্রাক কবিগুপাক্ল্র-মহারান কুষ্ণচন্ররের সভাসদ্‌ 








১1 বঙ্ৃতাহা! ও সাহিত্য (৫ম মংন্ধরগ ) পৃঃ ৪৮৯। ২। এ এ। 
৩। শ্রীযুক্ত বীনেশচন্্র মেন পরসিত_177%75 ৫ 82%8৭01 রদ এগএ 27৮40ত- পৃঃ ৭৫৯ । 
৪ প্রাচীন কি-্স্থাবলী-বন্নতী কার্যালয় ! 


৫৪ ফাহিত্য-পরিষত*পত্রিকা [১ দখা। 


বঙ্গের বুদ্ধসম্প্রণায়ে আজ পর্যন্ত স্থপরিচিত ভারতচন্ত্র কুষণচন্দ্রের আদেশে ১৭৫২ গ্রীষ্টাব্জে 
অগ্পদাঞ্গল নামে কাব্য রটনা! করেন। তাহারই মধো এসঙক্ষমে বিছ্যানুন্দরের উপাধ্যান 
বর্ণিত হইয়াছে১। 

(৯) প্রাপা কলাম চত্রন্বর্ভাঁ-ইনি ভারতচন্দ্রের পবে বিদ্যাহন্দরের উপাখ্যান 
অবলম্বনে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে কৃষ্ণবামদাল, বামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্ের গ্রন্থের 
উল্লেখ আছেং। 

0৯) বিশ্েজ্ল্প চোাতিন- হার বচিত বিগ্যাসন্দবরের একথানি পুথি বারভ্থমেব 
শ্রীযুজ শিবরতন মিত্র নায়েব রতন লাইব্রেবীতে আছে । 

(১১) গোপাল উডেবিছ্যাঙন্দবে উপাখান কালক্রমে যাত্রার আকার 
ধারণ করিয়।ছিল। উনবি“শ শ-্ান্ধীর প্রথম ভ।গে এই উপাখ্যান অবন্ম্বন করিয়া বহু 
যাত্র।র পালা রচিত হইয়াছিন। ইহাদের দধা গোপাল উড়েব পুস্তকই অধিক 
প্রপিদ্ধি লাভ বটে । 


কবিশেখরের সময় ও পরিচয় 


শ্রস্থেব ঘধ্যে ভণিতা ভ্টকবিশেখব ( ৬২৭, উ১ক, ৫গথ, ৎ১থ, ১৮ক, ১৯ক), অথব! 
ছিজ বলবাম (৬১খ, ৫৩খ, ৪৩ধ, ৩৪ক, ৩১ক, ৩৬ক, ইত্যাদি) এই নাম পাওয়া যায়। 
এক স্থলে বলবণম চক্রবন্তা, এই পূর্ণ নান উল্লিখিত হইয়!ছে। 
বলরাম চক্রবন্ত মাগে তব পদে ভক্তি 
কর গ্রভু কপাবলোকন।-(২ক ) 
সুতরাৎ ইপাব পূর্ণ নাম বলবা চক্রবর্তী এবং উদাধি কবিখেখব ভিল বলিয়। সনে 
কবা যাইতে পারে। গ্রশ্থমধ্যে এক স্থলে ই'হাব একটু পবিচছ পায়! বায় | বগা, 


) 

শিতামত চৈজন্ লোকেতে বলয়ে ধন্ট 
জনক আচাধ্য দেবীদ।দ। 

জননী কাঞ্চনী নাম তার হ্থৃত বলবাম 


কালিক! পুরিল যাব আস ॥-(৫২ক) 

এই সামান্ত পরিচয় হইতে হাহার কালনির্ণয় করিবার কোনও ম্থুবিধ! হয় না। 
কবিশেখর উপাধিটা অপরিচিত নছে। প্রাচীন বাঙ্গালা ও সং্কৃ-সাহিত্যে এই উপাধি- 
ধারী আরও কয়েকজন কবির নাম ও গ্রন্থ পাওয়! যাম়। বিদ্যাপতিব কবিশেখর উপাধি 
ছিল। তীহাব কোন কোন গানের ভণিতায় কবিশেখর অথব। নব-কবিশেখর, এই নাম 
গাওয়। যায়। সংস্কত-সাহিত্য-পবিষদে 'শিঠভাবোদয়” নামক প্রহলনের একখ।নি থগ্ডিত 
পুরি পাওয়া! গিয়াছে। উহা হইতে জানিতে পাবা যায় যে, এ গ্রস্থধানি কৃষনলা চার্ধ্য 
কবিশেখর-রচিত। কলিকাতার এসিয়াটিক পোদাইটীতে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে 





১। শচীন কবি-্রথাবলী-_ বন্ছমতী কাধ্যালয়। 
২) 71512 2 72218 25854288 222 17/40৫47৩--ভ্রীবুকত দীনেপচন্ত সেন পৃ ৬৭৮ । 
৩। ১৯ বৃন্দাবন বসাকের লেস হইতে আমহেস্রনাথ কর কর্তৃক গ্রকাপিত 


বঙগাৰ ১৩০৬ ]  বিছ্যানুম্দরের উপাখ্যান ও কবিশেধরের কালিকা-মঙ্গল ৫৫ 


গোপাল-বিশ্বয় নামে একথানি বাগ্গালা পুথি আছে। ইহার রচগ্রিত৷ চতুতুজনাথের পুত্র 
কবিশেখর। এই গোপাপ্-বিজয় এস্থের গ্রারভেই ইহার রচিত গোপালচরিত মহাকাব্য 
ও গোদীনাথবিজয় নাটকের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া! শ্রীমস্তাগবতগ্রস্থেব অনুবাদ কদিগের 
মধ্যে এক কবিশেখরেব নাম পাওয়া! যায়১। 

স্তরাং এই কবিশেখর উপাধি হইতেও বর্তমান গ্রস্থকারের সময় সম্বন্ধে জোর কক্তিয়া 
কিছু বলিবাব উপায় নাই। তবে তীহাব কালিকামঙ্গলের ভাষ| দেখিক্স। মনে হয়, তিনি 
নিতান্ত আধুনিক নহেন। তাহার উপাব্যানাংশেঞ কিছু বিছু প্রাচীন আছে। আপাততঃ 
তাহাকে রাম প্রমাদেব পূর্ববস্তা বলিয়া ধৰা যাইতে পারে। অবশ্থ ভারতচন্ত্রের পরবর্তী 
প্রাণারাম চক্রবর্তী তাহার রচিত বিষ্যাস্রের মধো যে ষে প্রাচীন বিদ্যাহুন্দর-রচয়িতার নাম 
দিগজাছেন, তাহাদের মধ্য কবিশেখবের নাম নাই। কিন্তু তাহা হইতে কবিশেখরের সময় 
সন্দ্ধে কিছু বলা যায় না। মনে হয়, প্রাণারাম পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিদ্যাস্ন্দর কাব্যগুলিই 
জানিতেন এবং তাহাদেব কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তা, তাহার গ্রস্থে ঠমমনসিংহের 
হঙ্ক ও চট্টগ্রামের গোবিন্দদাসেব কাবোব৪ কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমাদের 
কবিশেখরকেও পূর্বববঙ্গবালী বলিয়াই মনে হয়। তাহার পুস্তকেব অনেক স্থানে পুর্বববঙ্গে 
প্রচলিত শব্দাদি ব্যবহৃত হৃইয়াছে দেখিতে পাওয়! যাঁধ। 


কালিকামঙ্গলের পুথি 


ইহার একথানি পুণি কলিকাতা সংস্কত-সাহিত্য-পরিষদেব সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথির 
বিবরণ প্রস্তুত করিবার সময় আমাব দৃষ্টিশোচব হয়। কিছুদিন পরে সংস্কত-লাহিত্য- 
পরিষদের অন্যান্থ বাঙ্গালা পুথিব সহিত ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ বঙীয়-না হিত্য.পরিষৎ" 
পত্রিকায় (৩৪শ থণ্ড, পৃঃ ২২৫--২৬) প্রকাশ করি। পুথিখানি জীর্ণ, সাদ| দেশী কাগজে বড় 
বড় পরিফার অক্ষরে এক পৃষ্ঠে লেখা। দুইখানি পাতা এক সঙ্গে জোড়া _মাঝখানে ভাজ 
করা। পুথিথানি অসম্পূর্ণ শেষেব দিকে বোধ হয় একথানা পাতা নাই। সর্বসমেত 
ইহার পত্রসংখ্যা ৬৩) হন্তাক্ষর খুব প্রাচীন না হইলেও খুব আধুনিক নহে-অনেকপুলি 
অধুনা অপ্রচলিত “ছাদের অক্ষর” দেখিতে পাওয়া যায়। মু যু, কু, কু, জ পু$ ক/_ প্রভৃতি 
অক্ষরের রূপ উল্লেখযোগ্য । লেখার একটা বৈশিষ্ট্যের কথাও এখানে বলা উচিত। এই 
পুথিতে “ভ* ও “য'এর নীচে কোন স্থলে বিলু ব্যবহৃত হয় নাই। বানান সঙ্থন্ধে কোনও 
নিয়ম খুঁজিয়া পাওয়া যাঁঘ না। শবর আদি য-কার সকল স্থলেই জকার-বপ ধারণ 
করিয়াছে। হ্ব ও দীর্ঘ, শ, ষ, ইহাদের কোনও পার্থকা অন্ুন্থত হয় নাই। প্রবন্ধ- 
মধো উদ্ধৃত অংশগুলির বানান অনেক স্থলে শুদ্ধ করিয়া দেওয়! হইয়াছে। 


কবিশেখর়কৃত কালিকা-মক্ললের বিবরণ 


গ্রন্থের প্রারভেই 'অবিষ্গ পরিসমান্তি কামনায়” গণেশ, ?শাবতার ও অন্তান্ত দেবদেবীর 
বন্দনী। তাহা পর চৈতজ্তদেবের বন্দনা ও মাহাত্মা-কীর্ডন। 





২) কালা 22 ১এপুদত ভরতে (9৮2 উই বুকত দীনেশ লেদ-পৃ ২২৪ । 


৫৬ সাহিত্া-পরিষৎ-প্রিকা [১ সংখা 


স্থইরাগ । 
নবদ্ধীপে বন্দো হরি দ্বিজন্ূপে অবভাি 
চৈতন্য চৈতন্য দিলা'নরে । 


অনাথ জনেরে ধরি নঘনে বলার হরি 
“পাব কৈল এ ভবনাগরে.॥ 
কনক গউর দেহা কপট সঙ্্যাসী নেহা 


নিত্যানন্দ দোসর সন্লাসী। 

অনেক ভকত সঙ্গে ফিরিয়া বুলয়ে রঙ্গে 
প্রেমে তশ্থ অভিশাসি॥ 

ঘন বলে হরি বোল বাজান কর্তাল খোল 
সদ্ধনে নাচএ বাহু তুলি। 

কমললোচিনে ঘন প্রেমজল বরিসন 
হরিরসে হইয়। আকুলি ॥-( পত্র ওক ) 


“ই5তন্যচরণপদ্ম চিত্তেতে করিয়া লম্প” কবি কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর 
দিগবন্দনা প্রসঙ্গে তিনি পর পর “কামরূপে কামিক্ষয, “তিলটকোণাঞ্ দেবী গিদ্েশ্বরী 
বিক্রমআদিত্য যথা নিত্য পুজা করি, “আবু! মুলুকের ভদ্রকালী, «কালীঘাটে ভদ্রকালী/, 
াণিডাায় দেবী রাড়েম্বী? 'ভান্াভা ধামেতে চামুগ্ডাহদরী,' 'খিব গ্রামে ঘোগাদ্।', 
"পাড়া আছুায় কামারবুড়ি, 'যৌলায় রক্ষিণী', “ভাগারহা্ে সাবিত্রী”, “বিক্রমগুরে 
বিশালাঙ্গী”। 'হ্জবলহাটে রাজবল্ল ভি”, “জবড়ের ভগবতী', “আমতার েলাই,' “দাধার 
চণ্ডিকা”, “বাঁলিয়ায় জয়সিংহবাহিনী”, 'ধুবাখ্যে যাখাল পুরাঁলের ঘাটু', “তানপুরে হগ্ী, 
শহাসনানের বটু', “কালীঘাটে দেবী তত্রকালী ব্রপধা স্থাপিয়া ঘখ! দিলা অঙ্গবলি' ,'ভ্ীরুষ্ণনগবে 
দেবা লিঙ্েশবরী”, 'চম্পানগরে দেবী বিষহী। বন্দনা কবেন। এই অপরিহার্ধা অবশথকর্তবয 
মাঞ্গলিক প্রায়স্তের অবসানে কবি দেবীর আদেশে উপাখ্যান গাহিতে আরস্ভ করিলেন। 

সঙ্গীত রচিতে মাতা কহিলে আপনি। 
উরহ আসরমাবে কঙ্কালমালিনি ॥ 
সপনে কহিলে মোরে দেবি কাত্যায়নী। 
শ্মরখ করিলে মাত্র আসিবে আপনি ।_-( গঞ্জ ৪খ) 
একদিন নিশীথে এক নৃপতিননদন দেবী ভত্রকালীর খখাবিহিত পুজা করিয়া তীছার 


তব করিতেছিল। 
কামের নন্দন হয়া একমন 


তোমারে করিল স্ততি। 
তোমার চরণ করিয়া পৃঁজন 
তবে £স পাইল উদাবতি ॥ 


ব্লাক ১৩ ] বিদ্যাঙ্্দরের উপাধ্যান ও কবিশেখরের কালিকামঙ্গল ৫৭ 


জ্তামার চরণ করিল পুঞ্জন 
" অর্জন একমন হৈয়।। 
নেই দে কারণ প্রভু নারামণ 
হ্থতত্রা তারে দিল বিয়া ॥--( পন্জ ৫ক) 
এই স্তবে নৃমুণ্ডমালিনী দেবী কাত্যায়নীর “কপালে উদ্ধার পড়িল” তিনি পপ্রিথো 
দাঝী+ বিম্লার নিকট ৫ তাহাকে ম্মরণ করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,__ 
মাণিকানগরে রাজ! ই্রগ্ুপসাথর 
স্মরণ কবে তার কুমার হুমার॥ 
বীরষিংহ হৃপতির কন্থা বিষ্যা সতী। 
লোকমুখে গুনিলেক বড় রূপবতী ॥ 
বিখ্যারে করিতে বিতা ভাহাব কারপ। 
তেঞ্ি সে সদাব কবে তোমারে ন্মবগ॥ (পত্র ৬ক) 
স্থানাহুরে এই মাণিকানগবের অবস্থান 'উত্কল-জাবিড় দেশে (১৭ক) ৪ 'দক্ষিণ- 
জাবিড় দেশে' (২+খ) বলিয়া উল্লিখিত হয়াছে।৯ 
বিমলার নিকট সুন্দরের কণা শুনিয়া কালী তৎক্ষণাৎ হুল্দবেব নিকট উপস্থিভ 
হইবেন তিনি বর দিতে চাহিলে সুন্দর 'করাণরলি হৈয়া' এইমান্জ প্রার্থনা করিলেন,_ 
তোমার চরণে এই করি নিবেদন। 
নিভৃতে বিদ্যার লনে হৈব দবশন 1৬৭) , 
কালিক! অমনি প্রার্থনা পূরণ কবিলেন। তিশি বলিলেন, 
স্মরণ করিলে দেখা পাইবে আমার। 
লহ মোর নিদশন হুষ্া। করি হাথে! 
কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে। 
সর্ব শাস্ত্র জানে হুয়। বিচারে পণ্ডিত। 
প্রেমালাপে হুয়া সনে পাবে বড় প্রীত 
কার্য সিদ্ধি হব পুত্র করহ গমন। 
থাকিব তোমার সঙ্গে আমি অহক্ষণ ॥-_(৬খ) 
তারপর একদিন বন্দর, মাত! গুণব্তী বা পিতা গুণসাগর, কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া পড়ুবা-বেশে কালীদন্ত শুক পদ্দী লই! উত্তরমুখে যা করিল। 
বম অলঙ্কার ঘত মনোহর। 
বহমূলা ধন রাখে খু্ির তিতর ॥-_(৬৭) 





১1 ভারত স্রাব বদরের দেসু ক্ষীর 'জনতিুরবরত বর্তমান মমিকাপটম্‌ ব! মানিকপতনের সহিত 
এই মানিকানগর়ের কোনও সবন্ধ আছে ফি না, বলিতে পারি মা। খায় কবি র্ললাল বন্দোপাধ্যায় সহাশর 
উৎকল দেশীক্স কাকী-াবেরী কাবা প্ববল্বনে রচিত ভাহার 'ক্া্তীককাঁবেরী' কাণ্যে চহুর্ধ র্গে মাণিকাপত্তদ 


নামের উৎপন্ধির এক উপাখ্যান বরা করিনাছে) 
৬ 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [িসিগগ 


খুরদ! এড়াধ্যা গেল শ্বেতরাক্গার পুর। 
চড়ুই পর্বত বালা পশ্চ'ত করিয়া ন-_-(৪ক) 
হন্দর চগিতে লাগিল এবং নীলাচলে জগহ্াথ দশন করিল ॥ শুই প্রসঙ্গে পুরীর 
দাকমুস্তির উন্তবের কারণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,--ইনয্স রাজা হরির মৃষ্তি স্থাপনের শ্রন্য 
যথাক্তযে স্বর্ণতাঅ ও-প্রশ্তরের পুবী নির্মাণ কিয়া অকুতকাধ্য হইয়া দেবীর আরাধন| করেন। 
তাহারই ফলে 'দাকুরূপে নীলাচলে অবতাবি ঠৈলা নারাম্বণ। অত্ঞপর শ্রন্দর নীলগিৰি- 
শিখরে মরকত-গঠিত মহেশবরমুত্ি দেখিয়া স্বেতগিরি অতিক্রম করিল এবং জঙ্গম পর্বতে 
উপনীত হইল। সেখানে 'কাঞ্চনে রচিত? ভগবতীর মৃষ্ঠি দর্শন করিয়া বনমধ্যে এক সরোবরে 
সুন্দর মন্দির দেখিতে পাইল। শুক বলিল,-এই লরোবরেই জলপলইবার জন্য আলিয়া 
পাগুবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে যুধিষ্ঠির আপিলে -ধর্পের বরে 
পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। এইপ চলিতে চলিতে 'লাত দিন মুষ্যের সমে দেখ! নাঞ্রি ? 
কমে 'শিব নৃপতিব স্থান” অত্তিক্রম কবিয়া বিষুপুর দিয়া জুন্দব বর্ধামানে উপস্থিত হ্ইল। 
বর্ধমানে পৌছিলে সয়া বিগ্বার বিষয় জানিবার জন্,_ 
উধ! করি চলি গেল! গগনমণ্ডল।_ (১২ক) 
দেখিল রাজাখ রাগী খেলে পাপাসারি।-(১২ক) 
অস্তঃপুরে যাইয়া নুয়া বিস্তাকে দেখিতে গাইল। 
দেখিল বিদ্যার রূপে গুরি আলো! বরে। 
সয় বলে এত রূপ না দেখি সংসারে ॥ 
চারি দিগে লখিগণ করয়ে বাঁভাল। 
বিরহিণী বি্যা ছাড়ে সঘনে নিশ্বাস ॥ 
ক্ষেপে উঠে ক্ষেণে বৈসে খাটের উপরে । 
হাস পরিহাস খেনে সথি সনে করে ॥_-(১২ক) 
বিষ্ভা বলে স্থয়া তুমি ফির তিন লোকে। 
রূপে গুণে বিদ্যায় দেখিলে ভাল কাকে ॥--(১৩খ) 
এই প্রলঙ্গে স্থঘা নুন্দরের অলৌকিক খুণবন্তার কথ] বর্ণন! করিলে-_. 
.বিষ্চা বলে সেই দেশ হয় কত দূর। 
মোর দূত হৈয়া তুমি চল সেই পুর ॥ 
লোনায় বান্বাব পাখ পায়ের নৃপুর। 
আমার মনের তাঁপ যদি কর দুর ॥ (১৩৭) 


শুক সুন্দরের নিকট বিদ্যার সমস্ত বৃত্াস্ত বলিয়া বিদায় লইল। হুন্দর নগরা'ভিমুখে 
যাজ। করিল। 


বক্ষতূলে খুষ্গি পুঝি কান্দে দুশীভে দিব্য ছাতি 
রতন জড়িত জুতা পায়। 
সর্বাঙ্গে চন্দন সার গলাম রঙ্ষের হাক 


সামলি গামছা! দিয়! গাম 


বঙ্গায ১০০১ ] বিস্তানুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্কল ৫৯ 


পরিল খিরোদ বাস মুখে মৃছ মন্দ হাস 
গই করে রতন-বলয়া। 
খ্মান্ধিক অঙ্গুরি পরে অতিশয় শোভা করে 


মন্দ মন্দ চলিল মিলয়া ।--(১৪ক) 
জল আনিতে যাইবার লমস্গ এইক্প বেশে সুতী। হুম্থরকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিয়া 
বর্ধমানের রমণীকুল মুষ্ত হইয়া গেল, 
না বহে কাহাব কাথে কুত্ত পড়ে থসি। 
না হয় লিমিক কার দেখি মুখশশি ।-_-(১৫ক) 
নগরেব মধ্যে কৃক্ষতলে এক মালিনী ফুল বেচিতেছিল। তাহার সহিত ছসারের 
পরিচয় *হইল। তাহারই গৃহে স্বন্দরেব থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল। স্থন্দর তাহাকে 
মাসী বলিয়া সম্বোধন করিল। 
কথাপ্রপঙ্গে মালিনী বীরসিংছবাজাব কন্তা “পুরুষ-বিছ্ধী পরমন্ধপনী শাঙ্কে যেন 
সরহ্বতী' বিষ্ভার পরিচয় প্রদান করিল। এ পর্য্যন্ত বিদ্যার বিবাহ না হইবার কারগ 
জিজ্ঞাসা করায় দে বলিল,_-“পাটরাণী কুন্তীব বহু অন্থবোধে কীরমিংহ বরের অস্থগ্ধানে দেশে 
দেশে ঘটক পাঠাইয়াছিলেন ? কিন্ত-_ 
যত ঘত নৃপস্থত ঘটকেত আনে। 
কোন বৰ নাহি লয় বিদ্যাবতীব মনে ।- (১৮৭) 
বিদ্য। মাতার নিকট বলিল.__ 
যেই দিন হরগৌরী মোবে বব দিব। 
আপন ইৎসায় বৰ তবে সে ইচ্ছিৰ ॥_( ১৮৭) 
ইহার গব হবগৌরী স্প্রে বিষ্ঞাকে বলিয়াছেন, _দক্ষিণদেশের গুণসাগর বাজার 
নর্ধশান্ত্রবিশারদ পুত্র তাহার বর হইবে। ত্রদস্টুসাবে বাজা গুণসাগরের নিকট এক মাস 
হইল, মাধব ভাটকে গাঠাইয়াছেন। বিদ্ত দুর দেশ বলিয়া পে এখনও ফিরিতে পারে নাই ।* 
এই নকল কথা গুনিযা বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুন্দরের প্রবল আগ্রহ 
হইল। বিস্তু কি ভাবে তাহার স্িত প্রথম পরিচয় করিবে-_কি কৰিলে বিছ্যা তাহাকে 
নির্ধোধ বলিয়! ভাবিবে না, তাহ! স্থির করিয়া উঠিতে পাবিল না। অবশেষে স্থির করিল,__ 
মালিনী যাইব আজি পুষ্প যোগাইতে। 
আপনার নিদর্শন পাঠাইৰ তাতে ॥ 
লিখন করিয়া রাখি কুন্থমের দনে। 
অবশ্ত পাইব বিশ্ত! পড়িব লিখনে ।_(১৯ থ) 
মারিনীকে বাজারে পাঠাইয় সুন্দর পুষ্প চয়ন করিল এবং বছ যত্পে একগাছি মাল! 
গ্বীধিষ্ম তাহার মধ্যে_- 
দিব্য তালের পাতে লিখন করিলা তাতে 
ভাবিয়া কুমার মনে যনে ॥-(২*খ) 


৬* সাহিত্া-পরিষৎ-পাপ্তক্/ [ সখ 


পত্রের মধ্যে নিজের পরিচয়_-মাধব ভাটের মানিকানগরে গমন-_গুণসাগরের 
নিকট বিদ্যার বিবাহের প্রন্তাব_-গুপপাগরের এখানে আস! বিবাহ দিতে অনভিমত 
প্রভৃতি কথ! স্পষ্ট করিয়া! লিখিল১। 
এতেক লিখিয়াতবে কুমার হন্দর | 
গুড়াইঘ থুইল পাতি কুহছদ ভিতব ॥-(৯১খ) 
পত্র পড়ি! বিছা! মালিনী নিকট হুন্দরের পরিচ্ সৌন্দর্য্যের কথা জিজ্ঞাপা 
করিল, 
ভাগিনা তোমার কি বয় তাহার 
এ মালা গাঝিল বেই।-(২৩ক) 
ভাহার নিকট নুন্মবের অপূর্ব সৌনধ্যের কথা শুনিয়! বিদ্ু। যালিনীকে গলাব হার 
পুরস্কার দিলেন এবং তাহার সহিত দেখা করাইয়া দিবার জন্ক অশ্গবোধ বরিলেন। 
সবোববে ল্গান আমি করিব ধগন। 
কেমন ভাগিনা তোর দেখিব তখন ॥_২৪ক ) 


পরদিন ছুই জনেই ন্নানব্যপদেশে সরোবরে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে ছুই জনের 
সাক্ষাৎ হইল। তারপর,-- 


'অন্ত ছলে বখা কহে কেহ নাহি জখয়ে 
অন্য ছলে অন্ত বিবরণ । 
অন্ত ছলে কহে কথা কুমারী কুমার তথা 


দুহাব!ব সঞ্চেত বচন ৫-(২৬ক) 
কমলে খঞ্চন বলিতে দেিয়া, বিগ্য! তাহা লগা কবি সুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া! একটী 
স্বত ফ্লোক পাঠ করিল এবং ইঙ্গিতে হন্দরকে তাহার গৃহে আসিতে বলিল। নম্র 
তাহার উত্তর্ূপে কমলের উপব উপবিষ্ট ভ্রমরীকে সম্বোধন করিয়া অপর একটা সংস্কত 
প্লোক পাঠ করিল এবং ইহাই মধ্যে ইঙ্গিতে জানাইল যে, সেই দিনই সে বিস্তার সহিত 
মিলিত হুইবে। উভয়ে নিজ্ঞ নিজ্জ স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। উভয়ে উতয়ের প্রতি 
অন্থ্রক্ত হওয়ায় পুনরায় দর্শনের আকাজ্া গ্রবল হইঘা উঠিল। হন্দর কি উপায়ে বিস্তার 
ছে ঘাইবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুলভাবে কালিকার স্তব করিতে 
লাগিলেনং | কালিকা তাহার সবে তুষ্ট হইয়া তাহার সঙ্কুখে আবিভূর্তি হইয়া বলিলেন,_- 
চলহ বিদ্যার ঘরে অভয় দিলাঙ তোরে 
হইবেক স্ুলঙ্গি সরপী। 





১। ভারতচন্্র এই প্রসঙ্গে হুন্দরকে দিয়া একটা চিত্রকাব্য্মক সংস্কৃত গ্লোক লিখাই্াহছেন এবং বিস্তাফে 
দিক! তাহা উত্তযপ্রপঙ্গে আর একট রে।ফ লিখাইগাছেন। 

২) এট পৰে প্রক একটা পারে যথাক্রমে ককারাদি বরণের পধান্ দেখিতৈ পারা যার) তবে হা 
চৌজিণ! নাঘে অভিহিত হয়নাই । 


বঙগাদ ১৯৬৯ ] বিগ্যান্ুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালি কা-মঙগল ৬১ 


পুরিবেক যনোরথে চলহ হুলঙ্গি পথে 
যথা বিদ্কা নৃলতি-কুমারী। 
মালিনী বিদ্যার ঘরে স্ুলজ হইব বরে ।--(৩১ক) 


এই নুডৃঙ্গগণে হন্দর বিষ্যাবুণগৃহে উপস্থিত হইলেন । কিছুক্ষণ পবিছ্াসের পর বিদ্/া 
সুন্দরের কবিত্ব ও বিগ্যাবত্বা পৰীক্ষা করিবার ইচ্ছায় তীহাকে মতুরশিঞ্ণন বর্ণন করিতে 
বলিল তিনি দ্বইটী দত্কত ঝ্োক রচন| কবিরা বিদ্যা বিস্মপরবিমুদ্ধ করিরেন। তখন 
ছই জনের গাস্ধর্ব-বিবাহ সম্পন্ন হইল। 


হুরিসে কুমারী লা পরিহরি 
মাল্য দিল তার গলে। 
. হঞগিসে কুমার নিজ কঠহার 
বদল করিল রঙ্গে! 
ছুহে বলে বাণী শুন দিনমণি 
আমার গন্ধরর্ববেহ!। 
ধর্ধধন্ম যত তোমা অস্থগত 


দো গুণ প্রেমলেহা ।-( ৩৩ ) 
প্রতি রজ্জনীতে হুন্দব এইবূপে বিস্তার গৃহে আগমন করিয়া রতিন্থধ ভোগ করিতে 


শগিলেন। 
দিবস হইল রাত্রি রাত্রি হইল দিন। 


অনঙ্গ সনঙ্গ বঙ্গে দুজনে প্রবীণ ॥-_( ৪৫ক) 
এইরূণে এক বৎসর অতীত হইলে একদিন কাঁলী ও বিমলার যধো নিমনূপ 
কথোপকথন হইল,_ 
কাপিকা বলেন প্রিয়ে বিমল! কিন্করি। 
উপায় বল না বিয়ে কোন্‌ বুদ্ধি করি ॥ 
কৌতুকে রহিল দাস কুমারী কুমার। 
হন! কেমতে পুঁজ হইব প্রচার ॥ 
বিমল! ধলেন:মাত! কঙ্কালমালিনি। 
গর্ভবতী হয় যদি রাজার নন্দিনী ॥ 
তবে সে ৫কোটাল ধরে নৃপতি স্থন্দরে। 
বিপত্যে রাখিলে পুজা হইব সংসারে ॥__(৩৪৭) 
ইহার পর কালিকা পাতাল হইতে এক দৈত্যকে ডাকিয়! বিদ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিবার জন্ত আদেশ করিলেন । এ দিকে কিছু দিন পরে বিদ্ভার গর্ভের কথ! তাহার সথীদের 
নিকট প্রকাশ হইয়! পড়িল । বিকটসুখ্ী নামে এক সখী “আসে অক্বমুখী হইয়া” রাণীর নিকট 
এই গর্ভসংবাধ বলিয়া দিল। বিস্তা গর্ভের কথা অন্ধীকার করিস/ অন্থথের অছিলা করিল১-_ 


১) বররুচিৃত সস্কৃত বিদ্তাহন্দরের পুথিডেও এই অছিলার কথ! বঙ্গিত হইয়াছে (ল্লৌক ৩৬ 
তি ঝা )। 
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জর হৈল পূর্বে তেঞ্জি দেখ গর্তে 
না জানি কেমন ব্যাধি।--(৩% ক) 
রামী এই বৃত্বান্ত রাজার কর্ণগোচর করিলে রাজা অতিশ দ্ধ হইয়া কোটালদিগকে 
তিরঙ্কার করিলেন ) তাহার! দশ দিনের মধ্যে চোর ধন্তিযা দিতে প্রতিশ্রীত হইল । কিন্ত 
বু চেষ্টা করিয়াও চোরের সন্ধান পাইল না। 


খরিয়। যোগীর সাজ ভ্রময়ে লহর"মাঝ 
স্থানে স্থানে প্রতি ঘবে ঘরে । 

আর যত সঙ্গিগণ নান। বেশে অস্থক্ষণ 
ফিরে তারা নগরে নগরে ॥ 

কোটালের ঘত নারী নাপিতানী বেশ ধরি 
ফিবিল লোকের নিকেতনে ॥ 

যত্তেক নারীর মেলে কথা কহে নানা ছলে 


না পাইল চোরের উদ্দিসা-_(৩৯ক-খ) 
তখন তাহার! চোর ধরিবাব জন্ত এক অভিনব যুক্তি করিল। তাহার। দিন্ুর দিয়া 

বিদ্যার সমন্ত গৃহ মণ্ডিত করিল+। বিদ্াব গৃহে আসিয়া সুন্দরের বস্ত্াদি সিন্দুর-রঞিত 
হইল । রজকের গৃহে সিপুররঞ্িত বন্ধ দেখিয়া! কোটালগণ রজকেব কথামত মালিনীর 
নিকট আসিয়া দেই বস্ত্েব অধিকারীখ +থ| গ্রিজ।সা কর্িল। কিন্তু গৃহমধ্যে বহু অন্ুমন্ধান 
করিয়াও তাহারা চোর পাইল না_দেখিতে পাইল একটা সুভঙ্গ | সেই হুড়ঙ্গপণে তাহাদের 
কয়েকজন বিদ্যার গৃহে আসিয়া! উপস্থিত হইল। এদিকে সুন্দৰ ইতোমধ্যেই বিগ্ার 
গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল এবং বিদ্ঞার উপদেশমত নারীবেশ ধারণ করিয়াছিল। 
তাই বোটালগণ সেখানেও সহসা চোব ধবিতে পারিল না। তখন অনন্টোপায় হইয়া 
তাহারা গৃহসম্মুধে একটা গর্ভ খনন কবিল* এবং উহা! পাব হইবার জন্য গৃহস্থিত সকলকে 
অস্থরোধ করিয়া বলিল, 

নারীর আছয়ে ধন্ধ বাগ পদে যায়। 

পুরুষের ধন্ম এই ডানি পা বাড়ায় ॥ 

এই ধশ্মু থেই জন কবিব লঙ্যন। 

নবকের কুণ্ডে তার হইৰ বন্ধন ॥- (৪২৭) 

একে একে সকল সবী পার ইইল। ক্রমে সুন্দরের পালা আসিল। সুন্দর ধর্থ লঙ্ঘন 

করা অস্থচিত বিবেচনা করিয়া, 

পার হৈতে বাড়াইল দক্ষিণ চরণ॥ 

হরি শব করি তারে কোটাল ধরিল। 

গোপনে আছিল চোর প্রকাশ হইল॥ 





বে বগরচিকৃত গাস্থত বিদ্যাহলরের পুখিতেও এই উপায় বর্ণিত হইয়াছে ( গোঁক ৩৬২ )। 
২। বররচিনৃত সাত বিভা হন্দরের পুিতেও এইকপ গর্ভ ধনংনর কথা আছে ( মৌক ৩৮.) । 


তঙ্গাদ ১৩০৯] বিষ্ঠাস্ন্দরের উপাখান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল ৬৬ 


অজ ভূষণ ঘত নিলেক কাড়িগ়া। 
পিছ মোড়া করি বাদ্ধে পাটদড়ি দিয়া ॥-৪৩ক) 


কোটালের পায়ে ধরিয়া বিদ্যা ্রাণনাথের প্রাণ ভিক্ষা করিল, 


শুন ছুরবানি লহ অলঙ্কার 
নাহি মার প্রাণনাথে। 

পাপ ছুরবার আগেতে আমার 
মাখা হান অসিঘাতে ॥ 

নাহি বান্দ হাত মোর প্রাণনাথ 
কনক কমল জিনি। 

জিউক অধিক পিউ গ্রাণনাগ 


অতসি কুস্থমমালি ॥-_ (৪৩ক) 
চোরকে রাজার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি তাহাব রূপ দেখি! যু্ধ হইলেন। 
তথাপি 
লৌকলাজে বীরসিংহ বলে মীৰ মার? 
দক্ষিণ মশানে মাথা হান রে চোরাৰ ॥ _ (8৪খ) 
তখন সুন্দর বিগ্ভার সহিত ভাহার অহথরাগ ও রতিইখের উল্লেখ কবিয়া বিহলনকত 
প্রসিদ্ধ চৌরপঞ্চাশৎ কাবোব চৌদটা শ্লোক পাঠ করিল। 


এই সময় হুন্দরকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কালী ভীষণ-সাজে সজ্জিত 
হইলেন। গ্রলয়ের আশঙ্কাম দেবগণ শঙ্ষিত হইলেন। ইন্ত্র বহ্িলেন,-_ 
কোন ছার মহ্থয্যেরে এতেক দাজনি॥ 
মাছির পর্বতুঘাত কোথাহ না শুনি। 
পতঙ্গে মাত্কে সাজে অপুর্ব কাহিনী ॥--(৫*৭) 
ইন্দ্রের কথামত ইন্দ্পুত্র জয়ন্তকে মাধব ভাটরূপে বীরসিংহ রাজার সভায় পাঠান হইল। 
মাধধ হুন্দবের পরশ্বর্য ও মাহাত্ম্য কীর্তন করিল। ন্থন্দর নিজের পরিচয় এবং বীরসিংহ 
অপেক্ষা গুণনাগরের মহত্বের আধিক্যের উল্লেখ করিয্া বলিল,_-কালিকার আদেশেই 
সে এইক্খপ গোপনে বিগ্ভার সহিত মিলিত হইযাছে। রাজ। বিশ্বান না করিয়া 
বলিলেন, 


যদি কালী দেখাইতে পার বিদ্মান। 
নিশ্চয় আমার বন্য! দিব তোরে দান ॥ 
যদি কালী মোরে নাহি দেন দরশন। 
দক্ষিণ মশানে তোর বধিব জীবন ধ--(৫২ক) 
হন্ধরের ব্যাকুলতায় দেবী; বীরলিংহকে দেখা দি হুস্ারের নিকট বণ্ত! সম্পণ করিতে 
আবেশ দিলেন | রাজা বথাশীস্ত্র কালীর সাক্ষাতে কন্তা দান করিয়া, 
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ছাগ মেষ গণ্ডক মহিষ দিয়া বলি। 
পরিবার সমেত পৃজিল ভদ্রকালী ॥ 
পুজ। নিঞ! ভ্্ুকালী হৈলা অস্তর্ধন। 
সদরের রাজ কৈল অনেক স্পান। 
পঞ্চ শত ঘোড়া দিল হেমথাল! ঝারি। 
ছুই শত দাসী দিল পবম্স্ম্দরী |--(৫৩ক-খ) 
ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হইলে বিছ্তা একটা পুত্র প্রসব বরিল। তাহার নাম রাখ! হইল 
'সদানন্দ'। পুথির পিখিত একটা পুষ্পিক1 (০০1০০?) অঙ্গসারে এইখানেই কালিকাঞ্জাগরণ 
সমা্চ। তবে ইহার পরেও কালিকার পুজাপ্রচারের ও স্বপ্রাধান্তখ্যাপনের চেষ্টার 
বিবরণ আছে। 
পুজের অকম্মাৎ নিরুদ্দেশে গুণবত্তী ও তাহার স্বামী গভীর শোকে কালাতিপাত 
করিতেছিলেন। গুণবতী কাণিকার ব্রত আবন্ত কবিলেন। তাহার ফলে কালিকা 
মাতৃবেশে হুন্দরকে স্প্রে দেখা দিলেন। মায়ের কথ! মনে পড়ায় নুদ্দ্র দেশে ঘাইবার 
জন্ত গ্রস্তত হইল। বিদ্ঠা বর্ধমানে বার মাসেব সু বর্ণন করিয়া হুন্দরকে সেই স্থানে 
আর এক বৎসর থাকিতে অনুরোধ করিল। কিন্ত সুন্দর দেশে যাইতে কুতনিশ্চয়। 
বীরপিংহ হর্বিষাদ-পূর্ণ মনে লোকজন সঙ্গে দিলেন। ন্ুদীর গৃহে ফিরিলে সকলেই 
আনন্দিত হইল। 
অস্তঃপুবে বার্ত। পাক্স গুণবতী রাণি। 
ম্বৃত শত্দীরে যেন সঞ্চরে পরাণি ॥_ (৫৭থ) 
বিছু দিন বেশ হুধেই অতিবাহিত হইল। পুজা না৷ পাইয়া কালিকা! ক্রুদ্ধ হইলেন। 
বিমল বলিল,__ 


তৃতীয় কালের শোষ কলি হইল পরবেশে 
কলিকালে নর মৃঢমতি। 
তবে পুজে ভদ্রকালী ছাগ মেষ দি বলি 


যদি কিছু হয় ত ছুর্গতি ॥-(৫৭ক) 

কালিকাৰ আদেশে এক রাক্ষসী সদানন্দকে খাইয়া ফেলিল। পুত্র জীবন- 
প্রাপ্তির উদ্দেশ্টে হন্দর শান্তরানথদারে দেবীর অর্চনা করি্। হুন্দরের অর্চনায় দেবী 
প্রসন্ হইয়। ষানন্দকে পুনরজীবিত করিলেন। তন গুণপাগর মহাপমারোহে কালিকার 
পৃজ। করিলেন। পুজান্তে দেবী গুণবতীর নিকট স্ব-মাহাত্থ্য কীর্তনপ্রদঙ্গে অনাদিকাল 
হইতে দেবতা ও মাহুবকর্তৃক নিজের পৃজ্জার কথা বলিলেন। তারপর কালীর দেবক- 
নেবিক! হ্ম্বর ও বিদ্যাকে লইয়া রথে সবর্গাতিমুখে যাত্রা করিলেন। যমদৃত আসিয়া 
তাহাদের পথ রুদ্ধ করিয়া ঈাড়াইল। 


ভূত বলে রথে চড়ি গাপী লৈযা যাহ বুড়ি 
মরণ জীবন নাছি মনে। 


বঙ্গ ১০৩৬ ]  বিদ্যান্ন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকামঙ্গল ৬৫ 


পাপী জন লৈয়! বণে চগ্যাছ বৈকুষ্ট-পথে 
কোন্‌ পুণ্য কৈল কোন্‌ দান ॥-€৬২ক) 

ভদ্রকালীব বিক্রমে একে এর যমদূতগণ, স্বয়ং বম, ইল, ব্রদ্মা, নারায়ণ, শিব-সকলেই 
পরাভূত হইলেন । এইখানে গ্রস্থ খণ্ডিত। বোধ হয়, ইহাঁব পৰে স্বর্গ ও মত্ত্যে দেবীর 
একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত হইবাব কণ। ছ্থিল। 

কবিশেখর-কৃত কালিকা-মক্লের বৈশিষ্ট্য 

প্রধানত রাম প্রপাদ ও ভাবতচন্দ্রের বিষ্টাুন্দরকাব্যের সহিত উপাখ্যানাংশে ইহার 
এঁক্য থাকিলেও কোন কোন অংশে ইঠাব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার 
বচনা-ভঙ্গী বেশ সরল-_সম্থ প্রাপাদি শন্ালঙ্কাবেব বাহুল্য বা দীর্ঘ সমাসপ্রাচুরধ্য ইহাকে 
সাধাবণেব অবোধ্য কবিয়া তুলে নাই। অগ্কানে অথ! স্বীয় পাঙ্ডিত্য প্রকাশের ব্যর্থ 
প্রয়াস কবিয়। কবি ইহাৰ রসাভিবাক্ষির বাঘাত উৎপাদন কৰবেন নাই। নিন্দনীয় 
গ্রাম্যতাদোষ উহাকে সাধারণের অগাঠ্য কবিয়। তুলে নাই । ভাবতচন্তর ও রাম প্রসাদকুত 
বিদ্যান্থন্দবের রতিম্থখভোগেব দীর্ঘ ও জন্লীলতাপুর্ণ বর্ণনা বর্তমানে সাধাবণেব নিকট 
তেমন স্থরুচিসঙ্গত বলিঘ। প্রতীয়মান হয় না। এই মনোহর উপাখ্যান-_ প্রাচীন বঙ্গলাহিত্যের 
অতি উপাদের ও অন্তম প্রধান [গা)1০৫-তাই আজ অপেক্ষাকৃত অনাদূত-- 
অবজ্ঞাত। কিন্তু কবিশেখবের গ্রন্থে এ দোষের লেশমাত্র নাই। ববরুচিকৃত সংস্কত 
বিগ্যাকুদদবেঃপাখ্যানেৰ এই অংশের বর্ণনা অপেঙ্গাও কবিশেখরেব বর্ণন। অনেক মার্জিত। 
কালিকাব নিজপু্জা প্রঠাব করিবাৰ প্রবল আগ্রহ ইহাতে অভিবাক্ত হইয়াছে । ধর্শোব এক 
উদ্দাব ভাব এই কাব্যগধ্যে মস্স্থাত হইয়া বডিয়াছে। 

উপাখ্যানাংশেও উহাতে কিছু বিছু নৃনত্ধ দেখিতে পাএয়। যায়। কালিকার বিমলা- 
নামী কিছ্ববী৯ অগনা কালী বর্তৃক প্রদত্ত শুক পন্গী ছবাব। ইন্দরেব কাখ্যে সাহাযোেব ডলে 
বোধ হয় অন্তত্র নাই। কবিশেখব গুণসাগরকে দক্ষিণ দেশের মাণিকানগবের অধিপত্তি 
বলিমা নির্দেশ করিয়াছেন। এই নাম বররুচি ও কাশীনাথেৰ রত্াবন্তী ও বত্তুপুবীর 
আদর্শে নির্বিত বলিয়া মনে হয়।২ ব্বরুচি, কাশীনাথ ও কবিশেখবের গুণদাগর, বাসপ্রসাদ 
ও ভারতচন্দের হাতে গুণলিন্ধু আকার ধাবণ কবিয়াছেন। গুণলাগরেব জীব নাম ববরুচি 
ও কাশীনাথের বতে কলাবভী; রামপ্রলাদ ও তাবতচন্জর ঈহ্ার কোনও নাম উন্নেধ করেন 
নাই। কবিশেধর ইথাব নাম দিয়াছেন_গুণবভী। বীরলিংহের জ্ীকে কবিশেখর 
কুস্তী নামে অভিহিত করিয়াছেন । বররুচি ও কাশীনাথ ইহার শীলাবন্তী, এই নাম 
দিদ্বাছেন। নামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্রে ইহাব কোনও নামে উল্লেখ নাই। পূর্ববর্তী 
গ্রস্থকারগণের যাৰ ভাট ভারতচন্দ্রে গঙ্গাভাট রূপ ধারণ করিয়াছে। কোটালগণ চোর 








৪)। 


৯) কুকরামের গ্রন্থে মালিনীর নাম বিমল! ( বঙ্গভাষ ও সাহিত্য-_পৃ: 
২। গোবিন্দছানের মতে হুন্দরের বাড়ী ক্কাঞ্চননগর ; তবে ছক্ষিপদেশে নহে-_গ্ৌডে। ( বঙ্গভাষ। ও 
সাহিত্য _পৃঃ ৪৮৯)। কাঞ্চননগ্গরের সহিতও রক্কপুরী' ও মারশিকামগরের পাহৃশ্য কাছে) এই কাঁ্চলনগর 
হইতেই জান হল ও তাওত্চশ্র কাকী দাদ কজন! করিয়! থাকিতে পারেন। 


ঙ্ভ সাহিত্য-পরিষশু-পত্রিকা [সখা 


ধরিবার জগ্ হুন্াণ্রর গৃহ সিনুব-বঞ্জিত কবিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল বলিয়া 
কবিশেখর বর্ণনা কবিয়াছেন, ভাবতচন্দ্র কিন্ত এতছুদ্দেস্টে তাহাদের স্ত্রীবেশধারণের কথা 
লিখিয়াছেন । কবিশেগবোক্ক কৌশল ববকুচি, কানীনাথ ও রানপ্রসাদের গ্রস্থেও দেখিতে 
গাওয়া যায়। কবিশেগব এ বামপ্রসাদ বিদ্ঞাব সহিত হ্বন্দরের প্রথম সাক্ষাৎ করাইয়াছেন 
শ্ানবাপদেশে মরোববেব তীব। ডাবতচন্্র বিষ্ঞাব গৃহেই উভয়েব প্রথম সন্দর্শন 
ঘটাইয়াছেন। শ্রই প্রথম লাগাৎকালে বিছা। ও হুন্দবেব পবস্পব সন্কেত আলাপে উভয়েব 
মুখে কবিশেধর "য় দুইটা সস্কুন শোক দিয়াছেন, তাহা বাখগ্রসাদ ও ভাবতচন্ত্রে নাই । 
বরকুচিক্টত বিদাতরন্দবব প্রথিত৪ এই ক্লোক দুঈটী পাওয়া গেল না১। তবে মোটের 
উপর, ববরুচিব গ্রাস্থর সহিত কবিশিখবেব গ্রস্থেব মিল পুব বেশী_ স্থানে স্থানে ভাষাগত 
সাদৃশ্ও দেখিতে গা ওয়া যায়। 


কবিশেখবের ভাবা 


পূর্বেই বল। তইগাছে, কবিশেখবেক ভাষ| অযথ|। সংস্কতভাবক্রান্ত নহে। সংস্কৃত 
শখ ইহাতে প্রচুব বহিয়াছে সান্দহ নাই _কিন্ত দীর্ঘ সযাস এবং ভাঘায় অল্পগচলিত 
আঅভিধান-দৃষ্ট শফের প্রশ্মোগ ইহাকে ছবেণধ করিয়া তোলে নাই । কেবল এক স্থলে দৈথিল ও 
পুরাণ বাঙ্গালাব মিশ্রণে এক নূতন ভাদ। কবি প্রয়োগ কবিষ্কাঞ্েন দেখিতে পাওয়া ঘায। 
আলোচনার স্কবিধাৰ জন্ত অ।মবা দেই অংশটা সমন্তঈ বিকল এখানে তুলিগ| দিলাম । 
হুন্দবকে যখন আপামীরূপে কোটালগণ বাজ! বীরসিংহের নিকট উপস্থাপিত কবিল-_ইহ। 
সেই সমযেব বিষয় বর্ণন৷ কবিতেছে। 
চৌব বিবাজসি ঘে গুবে কেতোবন আনিল মোরে 
ক€ বিচাবি। 
হকি হালইষে মুণ্ড কোটয়াল জন্ন লাফি কহ কিয়ে ছরি 
ঠা ভাই কাহে মন ছববাব হাকি ঝিকে কেষে দিকে দড়ি) 
এই ধ্বনি যুনি মুখঠি ভাসত চিতাক পুত্তপী বহ থেডি ॥ 
ষনি সুদ্দর বোলতধুনেন নববাজ্ত কহে ফিকাঁষ মুভ মো) 
কনক চম্পক রামত দেহকাস্তি অহো পুত্র তেবি॥ 
নত শি ঘি (৪৫ক) 
বামগ্রপাদের বিগ্বাঙ্ন্দবে বন্দর মশানে নীত হইলে মাধব ভাট বসিয়া যে ভাষায় 
কোটালগণকে হন্দবকে ছাড়িয়া দিতে বলে, তাহা সহিত এই ভাষার কিছু সাদৃস্ঠ 
আছে। 
পুগ্কের মধ্যে অনেক শবের প্রাচীন কূপ ও প্রাচীন বানান দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রাচীন উচ্চারণ-স্থচক 'ড? ও 'এট £_ছিলীঙ (২৯ক ).ছিলাম) দিলাঙ - দিলাম (৩৯ক ), 











১ অধ্যাপক আ্ীযুক্ত শৈলেল্সনাথ মিত্র মহাশয় পুধির মধ্যে স্লোক ছুইটা অনুসন্ধান করিয়াছিজেন। 
তিনি আষ)কে তাহার বিছ্াহলরের পুখি ব্যবহাক্স করিতে অনুমতি দিক্সাছিলেন। এই মঞ্চ কারণে আমি 
উহার দিকট কতজ। 


বঙগাল ১৩০ ] বিদ্যাহুন্দ্বেব উপ।খান ও কবিশেখরের কালিকা মঙ্গল ৬৭ 


হুঙরিঘা লঙ্মবিহা, ক্মবিয়া (9*ক), হওরে-ম্মরে, হমবে €১৯ক)। তেঞ্রি _ত্েই, 
সেই হেতু (৬ক ), স্থনিঞ। (ক), নাঞ্জি নাই (৯১৭), ঠাঞ্রি-ঠাই (১৯৭) [কিন্ত 
কহি তব ঠাই-_.৯ধ, এরূপ প্রদ্থোগও আছে।] 

জ্ছ এই নংযুক্ত বের স্থলে তৃদ :--ইৎস!- উচ্চ! (২৯ক), আৎসা (২৫থ )7 বর্তমানে ৪ 
চলিত ভাবায় “তল স্থানে "চট দৃষ্টি হয়। যথা মৎস্য লমচ্ছ ॥ চিকিৎসা- চিকিচ্ছে, 
তিকিচ্ছ।। 

নিম্নলিখিত প্রয়োগ গুলিও লঞ্গা কৰা দবকাব। যথাহকু-২উক (১১৭), দিক 
শজিউক (১১৭), আস্য্আইস (১২৭), করা-কবিও (৯২৭)। 

ক্রিঘাপদের রূপের মধ্যে নিরলিখিতগুলি ভ্ষ্রণা_-'অঠ+ প্রভাযাস্ত অনুত্ঞার ক্রিয়া 
-যথা_থলাহখোল-ং ৪৩ক )। 

অতীত ও ভবিষ্য২কালেব নিঙ্নশিখিত প্রথ্োগণ্ড ল ঃ-হইব-ইইবে (৩৫খ ), লাগিব 
স্লাগিবে (৩৯৭), হইব-হইকে (৩৭ক )। দেখিল-দেখিলাম (৩৭৭), দিল- দিলাম 
(৪৯ক), কহিল-কহিলাম (৪২থ)। ভবিষাদথে উপবিনিদিষ্ট প্রয়োগ বর্তমান কালেও 
পূর্বের কোথান কোগাও দৃষ্ট ভয়। 

মর্ববলামেব মধো-তু়/সতোনার (৪*ক), তৃহ্শড়দি (হাক), তুঞ্চি তুমি 
(৪৩৭ ) উল্লেখযোগ্য । 

একে প্রত্যয়ন্ধাবা এক স্থলে বঠীব এর্থ নির্দিষ্ট চইয়াছে। জিউক- জীবনের (৪৩কী)। 
এইনপ “ঘা প্রত দ্বাবা কম্মপদ নির্দিষ্ট হইথাণে £ -/চারাম_-চোবকে, চোঁবাকে (৪৬ক )। 

পরিশেষে এই পুস্তকে প্রাপ্ত অধুনা অপ্রচিল-্ত বাঁ মষটাপ্রচলিত কতক গুলি শব ও 
সাহাব পের একটী ভালিক। প্রদত হইল । ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আজ পধ্য* পূর্বববঙ্গে 
প্রচলিত । 


তেঞ্ি-তেই (৪৩৭) গস্থাপ-প্রশাব (৩লক) 


তুঞ্তি_তুমি (৪৩৭) পীঠিল__পাঠাইল (৩ন্খ) 

জানু রা তয় _ তোমার (৪*ক) 
(বে) 

দেকু-_দিউক গোড়ায়, গ্রড়ায়_ (৪৯ক) 


পিচসোডা বান্দে-হাত পিছনেৰ দিকে 
দিয়া বান্ধে (৪১ক?) 


রড়_দৌড় (৬২৭ ১ 
বার্যায় র/--শব্দ বাহির হয় (৬২৭ ) 


হকু_হউক (১৯৭) 

জিকু--জিউক, জীবিত হউক (১৯৭) 
ষান_পাথর (১৪৭ ) 
গপলারি-দোকান (১৫৭) 
আক্কার_অঙ্গার (১৭ক) 
নিন্দ_নিদ্রা (৩৭৭) 


জিউফে__জীবনের (৪০ক ) 


পিউ- প্রিয় (৪৩ক) 
উলে_নামে (৫২ক) 
এক লাত-_এক সঙ্গে (৫৫ক) 
প্রিয়া প্রি 


উদয় অধিক (১৯খ ) [ উর হইলে বেলা ] 


৬৮ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা 


ঝাট-_সত্বব 

বাপে_ ভালবাসে (৩৫৭ ) 
তুহ-তুমি (৩৭ক ) 

অপ ছবী--অগ্গবী, অপ্মবা (১৪ক) 
সয়া শুক (৬খ) 

ভাগিনা বোনপো (২৪ক) 

বাগ খোজ, নাগাল (২৯৭) 


[ সসবাধ্যা 


বাল|_বাঁলক (ধক) 
গোড়ায়_কাছে €৪*ক) 
[পশ্চাৎ গোডায়] 
অশ্বমণ_খোভাব মন উ্দুপে, উদ্গ্রীন 
ভাবে (৩৯ক ) 
মেল_সমুহ (৩৯৭) 
ঘটকেত-ঘটকে (১৮৭) 


গ্রচিন্তাতরণ চক্জবর্তাঁ 


গোবিনদদাঁস-ক বিরাজ 


[১] 
কবি-পবিচয় 

পদকল্লতব্তে তিন হাজার এক শত একটি পদ আছে। এই পদগুলিব মগ্যে কতকগুলি 
বাঙ্গাল! ভাষায এবং অপর গুলি মিন। মৈথিলন্পাঙ্গালা ব! ব্রশ্তবুলী ভাধা বিরূচিত। ইহার 
মধ্যে মিথিলাব গেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতিব বচিত গে পদগুলি আছে সেগুলিও ঠিক নৈথিল ভাষাণ 
আকাবে নাই তাহাদের ভাবাও রঞ্জবুলীত প্রাপ্ত হইঘাছে। পদকল্পতকব মধ্যে গো ।বিল্দা- 
জাস-ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলী পদের সংখ্যা চাবি শত পঁিশটী মাত্র। পদান্বতসমুদ্রে গোবিন্দ- 
দাস'ভণিতা-যুক্ত ব্রবুলী পদে মধ্যে ত্রিশটা পদ পদকল্পভকতে উদ্ধৃত নাই। ইহা! ছাড়া 
আরও অনেকগুলি পদ আছে, যাহার ভণিহা পদকলপতকতে বাদ দিরা উদ্ধত করা 
হইযাছে। এইগলিব মধ্যে কতকগুলিব ভণিতা পদবসলান প্রহৃতি অপব সংগ্রহ-এন্থে 
পওয়া যায।১ গোবিন্দদাস-তণিতা-যুক্ত পদগুলপিব মপো আনার ছন্য কবিব তনিতা-যুক্র 
কতকগুলি পদও দুষ্ট হয ।২ 

গোবিন্দদ।সম্তণিতা। যুক্ত এই চাবি শতাপিক পদ অবশ্য কোন একটি কৰিব বচলা নহে। 
বৈঝধ্লাহিতো গোবিন্দ্দাল নামে বহু কৰি ছিলন। বাধামোহন ঠাকুন স্বীঘ পদসংগহগ্রস্থ 
পদাস্থতসপ্ুদেব টাকাষ কতকগুলি পদেন প্রকৃত পদকর্তাৰ নাম উল্পথ কবিয়াছেন। দত- 
গুলিই গোবিন্দদাস গাক্ুক না কেন_পোন্বিন্দ দীস-কলিরাীজ নামে একজন মাত্র 
কবি ছিলেন এবং তিনিই যে গেবিন্দদাস-ভণিতা-্মুক ব্র্জবুলী ভাষাঘ লিখিত অধিকাংশ এবং 
শ্রেষ্ঠ পদগুলিন বচয়ি তা? ইহাতে কোনও লন্দেহ নাই এবং এ যাবৎ ছিলও না। ইনি বোড়শ 
শতাবীর মধ্যতাগে বর্দঘান জেলার শ্রীবপড নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন; এবং 
কৃষ্ণ-লীলা-বিধর্বক বহু বহু স্ুললিত পদ বচন কবিয়া তৎকালীন বঙ্গীয কবিগণেব শীষস্থান 
অধিকার কবেন। বুন্দাবনস্থ গৌড়ীঘ বৈষ্ণবসঘাজ ইহাব কবিধেব সমুচিত সমাদব করিয্রা 
ইছাকে অনন্থপাধাবণ স্কহ্বিনজ উপাধিতে ভূষিত কবেন। 

এষল যিনি - 

রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস ॥ 
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥ 





* দন ১৬৯৯ দাল ১৯এ আবণ তারিখে বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মানিক অধিবেশনে পঠিত। 
১ শদকজতর 3 পদসংখ্যা ৪২৮, ৯৯৫, ১৩৮২, ১৬১৯, ১২৯৬ ইহা। ছাড়া গ্রোথিন্দবাসের একটা পদ 
পরদ্ধিপ্ত আছে (পদ কল্সতক্ষ, শীদতীশচন্র রায় সম্পাদিত, দ্বিতীয় খও, পৃঃ ৭)। 
হ। বিস্যাপতি'+ 'গোবিজ্মদীন',-_ছ়টা ) 'রার বাত'+“গোবিশ্বদাস', তিনটা 7 রায় সন্তোব +গোবিনদাস' 
একটা ; কাছ চ্পতি'+ 'গোবিজদাস' ছুইটা ) “নয়সিংহ রপনাজাণ + 'গোষিল্মঘাদ” একটি ? 'রগ-রারণ' 
সগাবিদ্মস'-_একটী। বিদ্যাপতির গৃহিত গো খিনদদাসের বুকত-কবিতার পদ আরও দুইদী পাওয়া বায়। 


ওঃ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ০৮ 


পেই মহাকবি গোবিদ্দদবাপ-কবিরাজ্--ধাহাব মাঁতামহ কবি দামোদর সেন, ধাহাব 
পিতা চৈতন্তদেবেব বিশিষ্ট তত চিনলীব ঠেন, ধাহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বামচন্্র কবিরাজ, 
ধাছাব গুকু ু্ুনিবাস আঁচার্ধা, বীছাব জন্স্থান প্রীণণ্ডত_ঠাহাকে এত দিন আমরা 
গ্রতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়াই জান্তাম। সম্প্রতি বাঙ্গালা মাসিক গত্রেব আসবে বঙ্গীয- 
সাহিত্য-পবিষৎ হইতে প্রায় ত্রিশ বংসন পুর্বে প্রকাশিত বিদ্যাপতিস্পদাবলীব সম্পাদক 
যুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যহাশঘ এই গোবিন্দপ।স-কবিবাঞ্জবে মিথিলাদেশবাসী অগ্ঠ এক 
কবি বলিখা প্রতিপ্ কৰি প্রধাস পাইযাছেন। এই সম্বন্ধে ঠাহাব কিছু উক্তি উদ্ধৃত 
কৰ্তেছি। 

শবৈষ্ণব-কবিতীয থে কঘ্তন গোবিন্দদ্রাস নামে পদ-বচধিভা আছেন, তাহাদের ঘধ্যে 
একছন প্রধান ॥ কাকে কবিবাঁজ অথবা কবীন্ বলিখা আমরা জানি। কিন্তুতিনি ষে 
বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী, সে কথা অতি অল্প লোকই জানে । 

“কবিবাজ্র বলিতে বৈগ্ঞ বুঝায, এই ভিত্তিব উপণ গোবিন্দ্দাস বৈগ্ভজাতীয় অন্থমান 
কবিষা অনেকে ঈইহছান বাসস্থান, বংশ প্রভৃতি নির্ণঘ কবিষাচছেন। শ্রীথণ্ডে গোবিনদাস 
সেন নামক কোন বৈষ্ন কবি ছিলেন কি না, দে বিচাবে প্ররত্ত হইবান প্রয়োন নাই।” 
[ সাহিত্য-পবিষৎশ্পত্রিকা, ১৩৩৫, পৃঃ ৭১] 

“শাীএই কবি করিবাজ গোবিন্দদাঁস নামে গরপিন্ধ। কবিবাজ ইঞ্টীব জাতিব পরিচয 
সিদ্ধান্ত কবিয়া ইহণব নিবাসস্থান বর্দযান জেলাব শ্রাথওড নির্ণীত হইযাছে এবং যে বৈস্যনংশে 
ইহাব জন্ম, তাহাও লিখিত হইঘাছে।” [ প্রবাসী, ১৩৩৬, জোট, পৃঃ ৯৯৮ ]। 

নগেন্্রবাবু গুধু গে।বিন্দদাস নবিবাজেব মৈথিল্থ প্রতিপান কিযা সন্তষ্ট নহেন, তিনি 
প্রীখগুবাসী বাঙালী প্রকুত গোবিন্দদাস কবিবাক্ছেব ত্তিহাসিকত উড়াইযা দিতে চাহেন। 
শ্রীধগুবাসী প্রকৃত গোবিন্দদাস-কবিবাজেব পৰিচয় ও ত্াহাব জীবনে অনেক ঘটনা ভক্তি- 
বত্বাকব, নবোত্মবিলান। তে মবিলাস প্রস্তুতি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। 
এবং গোবিন্দদাস-কবিবাজ নিজকুত সঙ্গীত-যাধৰ নাটকে নিগ্রেব এবং ভ্রাতা বামচন্দ্রে 
পরিচয দিয়। গিয়াছেন২ ॥ সুতবাং তাহা এতিহালিকত্ব এক কথায উড়াইয়া দেওয়া 
বুদ্ধিমানেব কাজ হইবে না। 

নগেল্্বাবু লিখিবাছেন, “এই কবি কবিবাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। কবিবান্দ 
ইছাব জাতিব পরিচয় সিদ্ধান্ত কবিযা ইহাব নিবালস্থীন বর্ধমান জেলাব শ্রীখণ্ড নির্গীত 
হইয়াছে এবং ফে বৈগ্ববংশে ইহাব জন্ম তাহাও লিখিত হইযাছে।” বৈষ্বসাহিত্যে 
ধাহাৰ কিছুমাত্রও জান আছে, তিনি জানেন ষে, শ্রীথগুবাসী গোবিন্দদাস, অধিকাংশ 





১1 "কবিরাজ গোবিলাধাস”। বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চন্রিংশ শ্রাগ, দ্বিতীগ ংখ্য (পৃঃ ৭১-৭৬) ; 
“বৈফব কবিতার শব ও ভাবা”, প্রবাসী ১৩০৬, জৈঙ্ট) ( পৃঃ ১৯৬-২*৬ ), আষাঢ় (পৃঃ ৬৪৬-৩৫২)। 
২ খথুপ্াতীরূমৌ সরজজনিসগরে ৫) গৌড়তুপাধিপীআদ 
তপধপ্যাদ্‌ বিদুতত্ঞাপি দুপরিচিতাৎ রী চিঃ্লীবসেনাং । 
ষঃ পীরাদেন্দুমাা সমজনি পরসঃ জীহসপ্াতিধাযাং 
লোন জীগায়রাখ সহি কবিনৃপতিঃ সমাগ! নীতি: (ভক্তির কর, পৃষ্ঠা ১৮১১৯ )1 


বন্দ ১৬০৯ ] গোবিন্দদাস কবিরাজ থ১ 


“কবিবাজ? বা কবীন্দর'র মত স্বযংসিদ্ধ উপাধিধাবী ছিলেন না। ইহাব কবিত্বশক্তি 
ও বিদ্যাবসায় মুগ্ধ হইযা! শ্ীঞজীব-্প্রমুখ বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব গোস্বামি-লমা্জ ইহাকে 'কবিবাজ" 
উপাধি প্রদান কবেন।-_ 

গোবিশ ভ্রীনামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়। 

সর্বশীল্লে বিগ্া কবি সবে প্রশংসয ॥ 

শ্রীজীব-লোকনাধ-্আদি বন্দাননে। 

পবমানন্দিত যাব গীতামত পানে ॥ 

কবিবাজ খ্যাতি সবে দিলেন তগাই। 

কত গাধা কৈল গ্লোকে ত্রজস্থ গোপাঞ্রি ॥ 

_(ভজ্িবদ্াকব, বহবমপুর, দ্বিতীয় সংস্কবণ, পৃঃ ৩১)। 


হু স্থানে গোবিন্দদাস কবিবাজেব কিছু সংক্ষিপ্ত পবিচষ দেওয়া কর্ডব্য। গোবিন্দদাস 
শ্রী্টায় ষোডশ শতাবীণ মধাভাগে প্রাদৃভূতি হন১। ইহাব পিত| চিবঞ্তীব সেন শ্রীচৈতন্ত- 
দেবেব একলন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ইহাব আদিম বাসস্তান ছিল তাগীবধীতীববর্তী 
কুমারনগব গ্রাম। ইনি আখগুবাপী প্রপি্ব কবি ও পণ্ডিত দামোদব সেনের 
একমাত্র কন্ঠা স্ুনন্দাকে বিশাহ কণিযা শ্রীযণ্ডেই বসবাস কবেন। থাম ইহাব 
ছুইটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কবেন-_বামচন্দ্র ও গোবিন্দ। জ্যেষ্ঠ বামচন্ত্র অতিশয় 
সুপুকষ, সুপপ্ডিত ও স্থুকবি ছিলেন, এবং উত্তবকালে তিনি বামচন্দ্র কবিবাঞ্জ বা শুধু কবিরাজ 
নামে খ্যাত হন। বামচক্্র ধধন বিবাহ কবিতে যাইতেছিলেন, তধন পথিমধ্যে গ্রামোপান্তে 
পুক্কবিশীতীবে আসীন সানু শ্রীনিবাস আচারধাকে দেখিয়া তাহাব প্রভাবে মুগ্ধ হন এবং 
পবদিনই তাহাব নিকট আগিঘা দীক্ষা গ্রহণ কবেন। শ্রীনিবাস 'আচাধ্যের সহিত রামচন্দ্র 
নানাদেশ ভ্রমণ কবিধাছিলেন। নবোত্ম ঠাকুবেব ইনি অভিন্নাম্থা বন্ধু ছিলেন ।২ 

বামচন্দ্র ও গোবিন্দ যখন শিশু, তখনই তাহাদেব পিতাব মৃত্যু হয। মাতাষহের 
আশ্রয়ে পালিত হৃইয়া, পবে ঠাহাবা পৈতৃক স্থান কুমাবনগবে বাস করেন, এবং আরও 
পৰে তেলিয়া বুধরী গ্রামে উঠিঘা যান॥ মাতামহ শক্তি-উপাসক ছিলেন বলিয়া রামচজ্ 
এবং গোবিদ্দও শজি-উপাসক হইযাছিলেন। ক্যেষ্ঠেব বৈণবতা দেখিয়া পরে তিনি 
শ্রীনিবাস আচার্ধ্যের নিকট দীক্ষ/ লইতে বাসনা করিলেন ।* আচার্য্য খেতরী যাইবার 
পথে বুধরীতে আগমন কবেন ॥ তখন গোবিন্দ কঠিন গ্রহণী বোগে হ্ুগিতেছেন। আচার্য্য 
তাহাকে সুস্থ করাইয়! দীক্ষা প্রদান কবিলেন। গোবিন্দের স্ত্রী মহামায়া ও পুত্র 
দিব্যসিংহও সেই সঙ্গে বৈফব-দীক্ষা লাভ কবেন।* 

গোবিন্দের কবিবশক্তি দর্শনে প্রনিবাস আচাধ্য তাহাকে ক্ু্ণলীলা বর্ণন করিতে 


১) গোষিন্বদান লন্তবত; ীী্ঘ বোঁড়শ শতাজীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে পরপ্মএহণ করেন। ইনি খেতরীর 
মছোৎসবে (১৫৮২-৮৩ ইটা ) উপস্থিত ছিলেন । সম্ভবতঃ ১৫৭৭ ত্ী্টাব্যে ইনি বৈষধদীক্ষ গ্রহণ করেন। 

ৎ। ভভিরস্বাকর। প্রথম তয়ঙ । 

ও. 8, নবম তযঙগ। 

৪1, হস তরল ) পরেদধিলাস, বিংশ শিলাস। 








৭২ সাহিত্যপরিষংপত্রিকা 1 


আদেশ কবেন। বান্থদেব ঘোষ গৌরলীলা বর্ণনা করিযা গিযাছেন বণিঘা গোবিদ্দকে 
গৌবলীল! বর্ণনা করিতে নিবেধ করেন। ই্রী্গীৰ গোস্বামী প্রভৃতি তাহাব কবিতা 
পাঠে চষংকৃত হইযা ভা্াকে পুনঃ পুনঃ গীত লিখিষা৷ বুপ্দাধনে পাঠাইবাব দ্গ্ত অনুরোধ 
করিতেন।১ তাহাদের উচ্চ প্রশংসাগচক এই আলোক তক্তিনত্বাকবে উদ্ধত আছে, 
শ্ীগোবিন্দকবীন্দরচন্দনগিবেশচঞ্্বসস্তানিলে- 
নানীতঃ কবিতাবলী-পবিমলঃ রুষেনদুযনবন্ধতক্‌। 
জ্রীমজ্জীবনুব।জ্বিপাশবন্ছযো ভঙ্গান্‌ সমুন্মাদঘন্‌ 
বর্বস্তাপি চমৎ্রুতিং প্রজবনে চক্রে কিমন্ৎ পবষ্‌ ॥ 
(ভক্তিন্কাকণ, পুঃ ৩৯)। 
এইবাক নগেন্্র বারৃং উত্থাপিত গোবিন্দদাসেব  বৈথিত্ব গ্রতিপাদক যুক্তিুলিব 
আলোচনা কবিরা দেখা বাঝ, সেশুলি কতদূর বিচা“সহ। 
(১) গোবিন্দঘ(সেব বচিত একটী বঘেচন্দ্রেন বন্দনাপদ আছে (পদকল্পু তক, 
গদসংখা। ২৪০৭) তাহার তাশতা এই কপ, 
তকত-আনন্দন মাঞ্ত-নন্দন চবণ-কমল কক সেব!। 
গোবিন্বদান স্দযে অবধাবণ হবিনাবাষণ দেক। ॥ 


এই পদটা ভক্তিবন্লাবে কি কিছু গাঠান্তৰ সভিত পাওথ। ঘায। তাভাব ভণিতাটা 
এইকপ,_ 
অদযে আনন্দিত শাকতন্ন্দন ভপত চৰ্ণ ক সেব!। 
গোবিদ্দদাস হুদযে অলপাবল হবিন[বাণ অদিদেবা ॥ 
_(তজিবড়াকৰ, পুঃ ৩১) 


ইছা। হইতে শগেন্্রবাবু ন্থমন করিতেছেন গে) এছ হাণনাবায়ণ একজন মিথিলাৰ 
রাজা ছিলেন এবং সন্তবতঃ তিনি বোঘ চম্পতি' হইঠে অভিন্ন। বায চণ্পতিন সহিত 
গোবিন্দদাসেদ মিলিত তশিতাব পদ দুইটা পাওযা যায ( পদকল্প তক, পদসংখ্যা ৫৩১,৫৩৮)। 
নগেন্ত্র বাবুর মতে চম্পাত-_ চম্পাবপ্যপতি , অতএব এই হবিনযবাধণ ( অথবা অপব এক 
রাজ নবশিংহ) মিথিলান এবং চগ্পাধণেব বাজা ছিপেন। হহা বলা বাহুল্য যে, এই 
নামেব কোন মিথিলাধিপ বা চল্পাৰণপতির সঠিক সন্ধান অগ্ঠাপিও ইতিহাসে মিলে নাই। 
€ এই হনিনাবাধণ কে ছিলেন ? এই হবিনারায়ণ শিখবভূমিব (বর্তমান নাম পঞ্চকোট) বাজা 
বা জমিদ্ধাব ছিলেন। ইনি গোনিন্দদাল কবিকাজেন বছু ছিলেন, এবং বামচন্দ্রে উপাসক 
ছিলেন। রাজা শ্রীনিবাস আচাধোব নিকট দীক্ষা গ্রহণ কবিতে চাহেন, কিন্ত ্রীনিবাল 
আচাধ্য ডাহাকে নিজে মন্গ না দিয়া, তিল তট্েব পুত্রকে আলাইঘা ভাহাণ বাবা বাজাকে 








৯। গত মমি লেহং খা পরত গনি জহাগিভানি তেনতু অতীবগ্লগ্গতোহন্ 1” (পঙ্িকা ৩) । 
“লশত্তি ঘৎ $কবরপনানাবক়ানি গীচানি খ্রস্থাপিতানি পূর্ববপি যাঁনি তৈরমুতৈরিব তৃপ্তা বর্ডামহে, পৃনরপি 
নৃহনতত্াশয়।মূহরপ্তৃত্তিঞ্চ লভামছে, তক্ষাততজ চ দয়াবধানং কর্তবাম্‌।” (গোবিন্মকবিছাগের প্রতি প্রীপ্সীৰ 
গোস্বামীর পঙ্জ ) পিক! ৪)_ | ভকতিরস্াক্ষর) চতুশ ভরজজ ]1 


খা ১০০০ ] গোবিদ্দদাস কারা খত 


রামমন্রে দীক্ষা প্রদান করান।১ এই বামভক্ত বাজার অশ্কুরোধেই গোবিন্দদাস উক্ত রাম- 
ব্দনাটী বচনা কবেন।২ নগেন্ডবাবু বলেন যে, যেহেতু পদকল্পতকতে অন্য দেবদেবীর 
বন্দনা নাই, অতএব বৈষ্ণব পদকর্ভাবা অন্য দেবদেবীর বন্দনা লিিতেন না. এবং যেহেতু 
পদকল্তক্কতে এই একমাত্র বামচন্্র-বর্ণনা পাওয়া যায, অতএব নিণ়ই ইহা কোন মৈধিল 
কবিব কচনা 1) 
যেমন বাজা হবিনাবাষণেন অন্থবোপে গোধিন্দদাল বামচলিত্র-গীত লিখিয়াছিবেন, 
সেইরূপ ননোত্বম ঠাকুবেণ পিতৃবাপুত্র সন্তোষ দত্ত বা সাস্তোধ বাধেব অন্গবোধে তিনি 
সঙ্গীতঘাধব নামক লংস্কত নাট বচনা কবেন।৩ তিনি একটা কবিতায় স্বীয সুন্ৃৎ সম্তোব 
বাষেব নাম উল্লেখ কবিয়াছেন। সেটা এই» 
মধকত-মঞ্ু যুকুব-মুখ-মওল-যুখবি ত-মুনপি-স্থ ভান । 
শুনি পশু-পাখি-শাখিকুল পুলকিত কালিন্দি বহই উজান ॥ 
কুঙ্জে সুন্দৰ শ্যামব-চন্দ | 
কামিনি-মনহি মুবতিঘষ্মনপিজ জগ-জন-নযন-আনন্দ ।ঞ&। 
তন্-তন্থ অন্থলেপন ঘন-চন্দন মুগমদ কুঙগুম পন্ক । 
অলিকুল-চুদিত অবনি-বিলিত বনি বনমাল বিট ॥ 
অতি সুকুমাবশ্চবণস্তল শীতল জীতল শবদববিন্দ। 
নাধ-সস্তোধ-্মধুপ-অন্ুন্ধিত নন্দিত দাপ-গোবিন্দ ॥ 
(পদসংখ্যা, ২৯৯৫) 
বাধামোহন ঠাকুনও পদ্ামুতসথুছে এই সীল টিকায লিখিধা গিয়াছেন, _“গ্রীনরোত্তম- 
ঠককবস্ত ব্রাতা জসাস্তাযখমনামাসাৎ। হেন ঞীবাধাকাস্তনায়।ঃ শ্্রীমুর্তেবেতদ্রপদর্শনং 
কৃষ্ধা ভীগোবিন্দকবিবাজঠন্কুনাঘ ত্‌বর্ণায়তুং প্রার্থন। কৃত1। অতত্তয্লাম দৃকতমু।” 
(২) গ্োবিন্দদাস-কবিবাক্গেব অপব ছুইটী পদে এইরূপ তণিতা পাওযা ঘায়,__.. 
কমলা -লালিত-5বণস্কমল-মধু পাঁওযে পোই নুজান। 
বাজা নবসিংহ রূপনাবাযণ গোবিন্বদাঁস অস্ুমান ॥ 
(পদসংখ্যা ২৪১৬ )। 
এবং-গোবিন্দদাস তণ রলিক-বলায়ন | 


বসয়তুঃ ভূপতি রূপনাবায়ণ ॥ -( পদসংখ্যা ২৪২*)। 


১1 শিধরতৃষির রাজ! হরিনাররণ ইত্যাদি (ভক্তির্াকর, পৃঃ ৫৮৩)। 

২। হিনারাঙণ রাজ! +বফবপ্রধান। ঝামচন্্র বিন| তিহ না জানদ্ষে আন? 

তি'হ বৈছে শিল্প হুইলা যে শিল্প করিল। লে নব প্রমঙ্গ এখা বর্ণিতে নারিল। 

হরিনারারণ ফবিয়াজে নিবেদিল।। এীয়াসচরিত্র গী 5 ভারে বনি দিলা (0 উ, পৃহ ৬২ )। 

ই প্রীসক্োব দত্ত অনুদতি দিল। সঙ্গীতমাধৰ নান নাটক বর্ণিল । " 

রাধারুফ পুর্ববরাগ অপূরর্ধ তাহ।তে। শুনি সম্তভোহদত পরষানদ্দ চিতে 80 ই, ৬২ )। 

এবং ঙ্গোবিশ-কবিসবাজ শীসন্তোধ রাগের রীতি। গীত বাক্ত করিলেন মনে পাঞা প্রীতি | . 
(প্রেদষিণাল, ২* বিলাল )। 





৩ 


৪1 সমর বগেজবাবুর অসমত পাঠ । 


ও লাহিতা-পরিষৎপত্রিকা [খে লক্ষ 


কেবল এই ভণিতা দুটী এবং হ্বীয অন্্মানেব উপব নির্ভব কবিয়! নগে্বাবু বলিতেছেন, 
-নিবলিংহ-রূপনাবায়ণ মিথিলা বাঁজা' (লাঁ-প-প, পৃঃ ৭৩)! প্ররূত পক্ষে এই ছুই 
ভণিতায় “নবসিংহ, রূপনবাঘণ' এবং “ভূপতি, রূপনাবাষণ' ছুই জনকে বুঝাইতেছে। 
প্রেমবিলাস (২* বিলীস) হইতে জানা যায যে, বাজা নবসিংহ ও তার 
লতাপঙ্িত কবি ও স্গায়ক কপনানাযণ নলবোত্তষম ঠাকুরের শিষ্য হইযাছিলেন। 
বপনাবায়ণ রন্দাবনে জীকপ গোস্বামীল সহিত সাক্ষাৎ কবেন এবং ভাহাবই আদেশে 
নবোত্বম ঠাকুবেব নিকট দীক্ষা গ্রহণ কবেন। পক্কপল্লীব' বাজা নবসিংহ ও তাহার 
পতাসদূ পণ্তিত কপনাবাষণ (ইনিই কি পদকর্া ঝপনাবাঘণ *) গোবিন্দদাসেব অন্তরঙ্গ 
বদ্ধ ছিলেন, সেই জন্যই গোবিন্দদাল এই দুই ছ্ধনেব প্রতি প্রীতি জানাইবাব জন্ট 
ভণিতাব মধ্যে ইহাদেব নাম গ্রহণ কবিয়াছেন। এইক্ধপে কবি ভাহাব বন্ধু পদকর্তা বায় 
বসস্ভ বা বসন্ত বাষ-িনি লবোত্তম ঠাকুবেব শিক্ঠ ছিলেন) -_তাহাব নামও কতিপয় 
পদেব তণিতায় গ্রহণ কনিযা গিষাছেন।২ 

নগেন্্ বাবু শুধু €কুপনাবামণ”। “িবশিংহ" ও প্ৰপনানাধণ" নিভাযুক্ত পদ তিনটা লইযাই 
লিদ্ধান্ত কলিম! ফেলিঘাছেন, স্পষ্টত: নাক্ষালী নাম ললিয| ধোষ সন্তোব” এবং “বায বলস্ত? 
ভনিতাযুক্ত পদ চাবিটীবঙ উল্লেখ বাঁ আলোচনা কনেন নাই । অথচ এই পদ্গুলি সৌন্দর্য 
ও মাধুর্য কোন ক্রমেই দে গোবিন্বঘাস-কবিবাজেব লেখনীল অধোগ্য, তাহা। কিছুতেই 
বলা চলে না। 

(৩) নগেন্দ্রধাবু বলেন, “কিষ্ক কী গোবিন্দদাসে ভাঙা! এখন মার্জিত, স্তাহাব 
শবধের এশ্বা এত বিপুল থে) বাঙ্গালীব পক্ষে সেবপ ভাষা প্রযোগ করা সম্পূর্ণ অসন্তব ।” 
(সা-পশ্প, পৃঃ ৭৪ | 

যদিও এই যুক্তি অত্যন্ত অপাব ও মূল্যহীন, তবাপি আমি এই স্থানে যখেচ্ছ কতকগুলি 
পদ উদ্ধৃত করিঘ। দেধাইতেছি যে, গোণিন্দালের লমবাহযিক ও পববর্তী অনেক কৰি 
গোবিন্দদাসেব যতই মাঞ্জিত ও স্থুললিত ভাঘায পদ বচনা কবিষা| গিযাছেন। পদকল্পতক 
হইতে মদৃচ্ছা কয়েকটা উদ্বাহরণ তূলিঘা দিতেছি। 

বিকচ*্শবোজ-তান-মুখ-মগুল দিঠি-ভঙ্গিম নটণ্ঞ্জীন লোব। 

কিয় মৃতু্মাধুবি-হাস উগ1বই পী পী আনন্দে ঝনাখি পড়শ্নহি ভোব॥ 
ববাণি শা হয় রূপ ববণ চিকনিযা। 

কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিযে কুষলয়দল কিযে কাজব কিছ ইন্দ্রনিলমণিয়া ॥ 





১। শ্বরোস্তমের শিল্প নান পীধপনত। বি্রকুগোন্তর মহাকধি বিজ্ঞান 0--( তিনবার, পৃষ্টা, ২৬) 
২! প্রেমবিল(স (২+ বিলাস) জ্টব্য। 
৬। গোষিদাস কহছে মতিসন্ত। ভূল যাহে দ্বিজ না-বলন্ত | (পদসংখা! ১৮৫+) ॥ 
তো বি কিমলা-পরন বীগ্রন বিফল শেল মতিমন্ত। 
দাস-গোবিন্দ এ বল গাহক ভাওয়ে রার-ধগন্ত।| (পদসংখা। ১৭২+)॥ 
ককামিনি-কর-কিলকায-বলমান্তিত-রাতুল-পদ-অরবিদ্গা। 
বাবসন্ত-নধূপ-অগ্মন্ধিত নন্দিত দদ-গোবিশ |।-_( পদসংখ] ২৪২২ )0 


খরা ১০৯৯ শ] 


গোবিল্দদাস কবিরাজ ৭৫ 


অঙ্গদ বলয় হার মণি-কুওল চরণে সুপুব ক-কিছিশি-কলনা। 
অভবণ-ববণ*কিরপে অঙ্গ ঢর চব কালিন্দি লে যৈছে ভাম্দকি চলনা ॥ 
কুপ্ধিতকেশ বেশ কুন্ুমাবলি শিব পব শোতে শিথি-চান্দকি ছান্দে। 
অনন্তাস-পহ অপরূপ-লাবণি সকল-্যুবতিমন পড়ি গেও ফান্দে॥ 
-( পদসংখ্যা ২৬৮) ॥ 


কাজল-কচিহব বয়নি বিশালা। তু পন অতিশাব কক ব্রজবালা ॥ 
ঘব সঞ্ে নিকসমে খৈছন চোব ॥ নিশবদ-পথস্গতি চললিহ থোব ॥ 


রঙ র্‌ ক 


মতনহ্ি নিঃসক নগন হুবস্তা । শেখল আভরণ তেল বহস্তা ।(পদসংখ্যা ২৭*৬) 
কৈছে চবণে কবপল্পব ঠেললি মীললি মানভুজজে | 

কবালে কবলে জিউ জবি গৰ গায়ব ভবহি দেখব ইহ বঙ্গে ॥ 
অবিবোধি-প্রেমপন্থ তুহু' বোধলি দোষলেশ নাহি নাহ। 

রন্দাবন কহ নিষেধ না যানূলি হামানি ওবে নাহি চা ॥ (পদসংব্যা ৪৬৮)। 


জষ নাগব-বল-মানস-হ'সী | অখিল-বমণি-হদি-মদ-বিধ্বংসী ॥ 

জঘ জয জঘ বৃষভাঙ্থ-কুমাবী। যদন-মোহন-মন-পঞ্জবশারী ॥ 

পর মুববাজ-হৃদয্-বন-হবিণী। শ্রীরন্পাবন্-কুঞ্ব-কবিণী ॥ 
কপ্-ভুবন-সংহালন-বাশী। বচঘতি মাপন কাতববাণী ॥ (পদসংখ্যা ২৬৬৫) 


লহ লহু মুচকি হাসি চলি আওলি পুন পুন হেবলি ফেবি। 
জন্গু বতিপতি সঞ্চে মিলন বঙ্গভূমে এঁছন কযল পুছেবি। 
তু হ * রশ তু 
হাম সব নিজজন কহসি বাণ্তি দিন লো পব বুঝলু আছ কাজে। 
জ্বানদাস কহ সবি তুহ' বিবমহ বাই পাঁয়ল বছ লাজে। (পদসংখ্য| ২৩)। 


প্রবন্ধের কলেবব আযথা সাডিবা যাব বলিযা আল অধিক উদ্দাহরণ উদ্ধত হইল না। 
গোবিনাদাল মহাকবি + তীহাব মত অতগুলি ভাল তাল প্ সকল বৈষ্ণব পলক বচন 
কবিতে পাবেন নাই _এ কথা ঠিক। কলে লমান কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন 
না। কিন্ত তাই বলিঘ়াই যে গোকিল্দদাস বাঙ্গালী হইতে পাবেন না--এই যুক্তি ্তীব 
তুচ্ছ। গোবিন্দদাসেন লেখা যেষন বেশী বকম মৈথিলঘেষা দেখা যাষ, তেমনি শিববাম, 
নরহরিপাস ( ধনস্তাম ১ জ্ঞানদাস ও রাধামোহন ঠাকুবেব রচনার মধ্যেও তাহাই দেখা 
যার। তবে গোকিন্বদালের মত অন্যান্য পদকত্তাবা বিদ্তাপতিকে বিশেষরূগে অনুকরণ কারেন, 
নাই; ভাহারা ব্র্ধবূলী অপেক্ষা খান বাক্গালাতেই বেশী পদ্দ রচলা কবিয়াছেন। লেই 
ক্কারণ তাহাথের রচিত ব্রজবুলী পদের মধ্যে ভাবার বান্গালা বীত্বি কিছু অধিক পরিদাণে 


পাওয়া সার 


৭৬ সাহিত্য-পরিধং-পত্রিকা চির দাগ 


€) নগেন্দর বাবুব মতে গোবিষ্ছদদাপেব ভনিতাযুক্ত কোন ভাল গৌবচক্দ্রিকাব পদ 
পাওয়া যাঞ্ধ না? ইহার কাবণ, তাহা মতে, “খিধিলাব কবি কষ ও রাধাবিষয়ক পদ 
বচনা করেন, চৈতন্তদেষেব বিষয়ে একটাও পদ বচনা করেন নাই।” (লা-পশ্প, 
পৃঃ ৭৪ )। 
£ পূর্বেই বলিযাছি ে, প্রীনিবাস আচার্ধ7 জীজীব গোস্থামী প্রযুখ বৈধবলমা্ধ গোবিন্দ 
ফ্লাসকে গৌবাঙ্গলীল! সন্ধে পদ বচনা কবিতে নিষেধ কবিষ্া, কঞ্চলীলা বর্ণনা কৰিতে 
অঙ্গবোধ কবেন। ইহার কাধণ, গোবিনদঘসেব অনেক পূর্বেই চৈতন্টদেবেব ভক্ত ও 
অন্থুচব বাসুদেব ঘোষ মহাশয গৌবলীলা বর্ণনা কবিঘা উত্তম উত্তম পদ প্রচুব লিখিযাছেন ॥১ 
এই হেতু গোবিন্দদীস-কলিবাজেব বচিত শৌবলীলাবর্ণনাব বিশেষ কোন পদ পাওয়া যায 
না। তবে গোবিন্দদ্াল-কবিনাজ-বচিত উৎকুষ্ট গৌববন্দনা বা গৌবচজ্রিকান পদ যণেষ্ট 
পাওয়া যায 1 ধানে কয়েকটা উদ্দীহবণ উদ্ধত কবিঘ। দিতেছি । 


দেখত বেকত গৌবচন্দ্র, বেডল তকত-নখতরন্দ, 
অখিল-হৃলন-উজবকানি, কুন্দ-কনব-কাতিযা। 
অগতি পতিত কুযুদবন্ধু, হেবি উছল বসক সিদু, 
দয-কুহব-তিমিনহাবি, উদ্দিত দরিনহি" বাতিযা | 
ভত্যাদি (পদসংখা। ,*৬৩)। 
দেখ দেখ নাগণ গৌব-স্থুধাকল জগত-আহলাদনন্থাবী | 
নদীযা-পুববব-বমশী-মওল-মণ্ন-গুণমধি-ধাবী | ইত্যাদি (পদসংখ্যা ২১৩৫ 


নিকপম-হেম-ঞ্যোতি জিনি ববণা। 
সঙ্গিত-বঙ্গি তবজিত-চবগ| ॥ ইত্যাদি ( পদসংখ্যা ২০৭৫)। 
ভ্রীপদকমলশ্মুধীবস-পানে। ভীবিগ্রহগুণগণ নবি গানে ॥ ইত্যাদি পদসংঘ্যা। ২৭) 


যামিনি জাগি জাগি ভ্গজীবন জগতহি যদ্রুপতি-নাম। 
যাম যামমুগ খৈছন জানত জব জব জীবন মান ॥ ইতাদি (পদসংখ্যা ৯৮৮৭)। 


চ"্পকসোন-কুস্থম কনকাচল জিতল গৌবতন্ন-লাবনি বে। 
সন্মত গীম সীষ নাহি অন্ৃতন জগমনমোহন ভাঙনী বেৎ ॥ ইত্যাদি (পদসংখ্যা ৩)। 
ভাষা ও ভাবের দিকৃ [দ্যা এই কলিতাগুলি গোবিন্দদাস-তণিতাযুক্ত শ্রেষ্ট কবিতা- 


গুলিব অক্রতম। ন্‌ 
৫) নগে্ছ বাবু সিদধাস্ত কবিয়াছেন”_“যে সকল পদ্দের ভণিতায় বিগ্বাপতি ও গোবিন্দ- 





১। গৌরশ্রিয় বাহদেষ ঘোব মছাশক | নির্্যান বর্ণন কৈল হত গুণচয়॥ 
চন্দ বস কর রাধান্ককলীলা। চততীধাদ বিদ্ভাপতি যে ভাবে লিখিল! |-_(প্রেমবিলাস, ২+ বিলাস )। 
২। নগেক বাবু এই চমৎকার কবিতাটাফে গোবিশববাদ-কবিরালের রচিত বলিয়া মবে বেন দা (প্রবাসী 
১০০৯ জোস, পৃ: ২৭০) কিন্তু কোন উপযুক্ত কারণ দেখান মাই । 


বঙ্গ ১০০৯ ] গোবিষ্মদাস কবিরাজ চা 


দাস উভয়ের নাম আছে, সেখানে বুর্বিতে হইবে যে, এই গোবিন্দদাল মিথিলার কবি।* 
(প্রবাসী, ১৩৩৬, আোষ্ঠ, পৃঃ ২০২)। 
অস্ত সিদ্ধান্ত বটে ! গোবিন্দদাসেব সহিত বায় বসন্ত, বায় সম্তোষ ইত্যাদি বাজালী 
কবি ও রপজ্জেব নাম পাওয়া যায। তগম কি কবিষা এই সিদ্ধান্ত আসিতে পাবে? 
সত্য বটে থে, বিদ্যাপতিব ধবিক্ঞাব সহিত গোবিন্দদাসের কবিতার ঘনিষ্ঠ সংজ্রব আছে। 
ইহার কাবণ, গোবিন্দদাস বিগ্যাপতির পদাবলী আদর্শ-্বরূপ গ্রহণ কৃবিয়াছিলেন। ইহা 
গোবিন্দদাসের রচিত অন্যতম বিদ্লাপতি-বদানা হইতেই বুন্ধিতে পাবা যায । লেই পদটা এই, 
বিদ্যাপতি-পদ*্যুগল-সবোকহু-নিস্ন্দিত-মকবন্দে। 
তছু মঝু মানস-মাতল-মধুকব পিবইতে কক অনুবন্ধে ॥ 
হবি হরি আৰ কিযে মল হোষ। 
বসিক-শিবোমণি-নাগবননাগবী-লীলা স্কুবব কি মোয় ॥ঞ্জা। 
জন্দু বাঙন কবে ধধব সুধাকব পঙ্গু চড়ব কিযে শিখবে । 
অন্ধ ধাই কিয়ে দশ দিশ ধৌঁজব মিলব কল্পতক-নিকবে ॥ 
সো নহ অন্ধ কবত অন্থুবন্ধহি' ভকতনখব-মণি-ইন্দু। 
কিবণ০্ঘটাম্স উদ্দিত তেল দশ দিশ হাম কি না পায়ব বিন্দু 
লোই বিশু হাম বৈখনে পায়ব তৈখনে উদিত নয়ান। 
গোবিন্দদাস অতয়ে অবধাবল ভকত-কুপা বলবান ॥_-( পদসংখ্যা ১২)। 
এই পদেব-__বিশেদতঃ ফ্বপদ্টাব ভাব প্রীচৈতন্ত্দেব-প্রবর্ভিত গৌঁড়ীয বৈষ্ণব-সমাজের 
কোন কবি ভিন্ন অন্ত কাহারও লেখা একেবাবেই অসম্ভব । কবি গোবিন্দদাস গুরু-লমা 
কর্তৃক আদিষ্ট হই! বিগ্যাপতিব অস্ুসবণে১ ক্ুষ্ণলীলা বর্ণনা করিবেল। তাই কৰি 
পূর্ববর্তী সুপ্রপিদ্ধ কবিব নিকট প্রার্থনা কবিতেছেন, যেন বাধারুক্চেব লীলা শ্ীহার সিকট 
কষর্ত হয়। 
পৃর্েই বলা হইয়াছে, গোবিন্দদাস*্কবিরাদ্জেব আটটা কবিতাষ 'বিদ্বাপতি” তণিতা 
ৃষ্ট হয। যথা,_ 
বিগ্ভাপতি কহে মিছ নহ ভাখি। 
গোবিন্দদাল কহ তুছ* তাহে সাখি (--( পদ্দকজতক, পদগৎখ্যা ৯৩)। 


এত কহি বিষাদ তাবি রহ মাধব রাই-প্রেমে তেল ভোব। 
ভণয়ে বিগ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি পৃবল ইহ বস ওব॥ 
-০( ও, পদদংখ্যা ২৬১)। 
[ এই পের ভাবাও তো! মিএ বাজালা ও মৈধিল; তাহা হইলে মগেন্্র বাবুর সিদ্ধান্ত 
খাটে কি করিয়! ?] 


২) জৌধিদ্াস নিজকৃত অপর বিভীপতি-বন্মদার বলিতেছেন/_ 
খোকন মতিমঙ্ছে। 
এ কখ-লম্পয বইতে আনদন বৈছস ঘামন ধরথছি চদ্দে | 
০ গাসাখা ব্প)। 





৭৮ সাহিতা-রিহতপর্িকা [সঙ 


বিদ্াপতি কহে প্রছন কান। 
দ্বাস গোবিঙ্গ ও রল তাণ ॥--! প-ক-্ক, পঙ্সংখ্যা ৪০৯ )। 
বিদ্যাপতি কবি তাব। 
কহতহি হেবত গোবিদ্দদাস $_( এ, পদসংখ্যা ১২৯৬)১। 
পাপ পরাণ আন নাহি জানত কানু কানু কবি ঝুব। 
বিগ্তাপতি কহ নিককণ মাধব গোবিন্দদাঁস বস-পুব ॥-_( এ, পদসংখ্যা ১৬৪* )॥ 
বিদ্ভাপতি কহ কৈছন প্রীত। গোবিন্দদাস কহ এছন বীত॥ 
_( &, পদসংখ্যা ১৬৭১)। 
বিদ্যাপতিপদ মোহে উপদেশল বাধা-বদময়-কন্দা। 
গোবিন্দদাল কহ কৈছন হেবল সো হেবি লাগযে ধন্দা ॥ 
--(পদামৃতসমুদ্র, বহবমপুব, ত্বিতীয সংস্কবণ, পৃঃ ৯৭ )। 
তাকৰ অন্তব অলই নিবস্তব বিদ্যাপতি তালে জীন ॥ 
বিঞ্চিত কাল কলপ কবি মানই গোবিনদাস পবমাণ ॥ 
_(৬ পৃষ্ঠা ১০৯)। 
ইহা লক্ষ্য কবিবাব বিষঘ ধে, এই তণিতাগুলিব সর্ষন্রই বিদ্বাপতিব নাম অগ্রে এবং 
গোবিন্দদাসের নাম পরে দেওয়া আছে। 
এই যুক্ত-তণিতা দেওয়াব কাবণ কি? বিদ্যাপতি গোবিন্দদ্ধাসের তো! সমসাময়িক 
হা বন্ধু ছিলেন না, থে বদ্ধুতের খাতিবে গোবিন্দদাস এইরূপ কবিযাছেন। ইহাব কাবণ 
ছুইটা হইতে পারে । এক-_বিদ্যাপতিকে সম্মান জ্ঞাপন ববিবাব জন্য গোবিন্দদাস স্থীয় 
ভনিতায় উহার নাম লইয়াছেন। অথবা ইহা খুবই সন্তব যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির 
কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদকে গরোবিন্দদাল সম্পূর্ণ বা সংস্কৃত করিয়া! গিয়াছেন এবং কবিতাগুলির 
রচনার কৃতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ না কবিয়া যুক্ত-তণিতা দিয্লা গিবাছেন। বাধাযোহন£ 
ঠান্ুরও একটি পদ্দেব [প-ক-ত ৯৩] ব্যাখ্যায লিখিখা গিয়াছেন,_“পক্ষে বিগ্ভাপতিঠনুবস্ত 
বীতপূরণৎ গৌবিন্দদাসকবিরাজ-ককভমিভি গম্যতে।৮ এবং পদাম্ৃতসমুদ্ধেব ( পৃঃ ৯৭) উল্লিখিত 
প্রথম কবিভাটীর টীকায়ও লিখিয়াছেন,_ “পক্ষে, বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধ] 
ভ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চবণৈকং কৃতা পুর্ণঘ কৃতমূ।” অতএব দেখা যাইতেছে ঘে» 
নগেম্ছবাবুর লি্ধাত্ত সম্পূর্ণ রমাত্বক। 
নগেক্বাবুর প্রদত যুক্জিগুলি বিশেষর্ূপে আলোচনা করিঘা দ্বেখ! গেল যে, গোবিন্দদাস- 
কবিরাছকে কোন ক্রমেই মৈথিল প্রতিপন্ন কৰা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, নগেন্রনাথ 
গুপ্ত-যহাশয় ধু গোবিন্দদাস-কবিরাজকে গোবিাদাস ঝা বানাইয়াই সত্ষ্ট নছেন, তিনি 
উধগুবাসী প্রসিদ্ধ গোবিন্দঘাস-কবিরা্কে উড়াইয়া দিতে চাহেন। আমাদের দেশে 
এমন এক সমম্ব আলিয়া ছিল; যখন সকল কবিকেই লোচনাকারীর ইচ্ছামত স্বদেশ 
বা্বগ্রামবালী, এমন কি, স্বজাতীয় প্রতিপন্ন করিবার এক প্রচণ্ড চেষ্ট। হইয়াছিল। এখন 





১) পথকাল্নতকত্বে এই পদটী ভপিতাহীন ছৃষ্ট হ। 


ঈিলিককনু গোবিজ্দদাস কবিরাজ ৭৯ 


দেখিতেছি যে, বিদেশবালী প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা হইতেছে। ঘুক্তিহীন অধবা লত্যহথীন 
হইলে উতয় চেষ্টাই তূল্যরূপে গ্হিত ॥১ 

এখানে একটা কথা বলা আবহক মনে করি। এই প্রবদ্ধধধ্যে আমি যে লকল 
পদ উদ্ধৃত কবিয়াছি, তাহা সাহিত্য-পবিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুতে যেরূপ ভাবে 
মুদ্রিত আছে, প্রায় সেইরূপই বাখিয়াছি। 'এসম'কে "সইসন', 'আয়্ল'কে 'আএল' করিয়া 
'মৈথিল' রূপাত্তব দিতে চেষ্টা কবি নাই। 

বঙ্গ-্সাহিত্যে আর যাহা কিছুব অভাব থাকুক না কেন, সংকবির অসভ্ভাব কোন কালেই 
ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্যের আদব চিবকালই আছে বটে; কিন্তু কবিদের 
ীবন-চবিত ও জীবন-কাল লবস্ধে বাঙ্গালী চিবকালই অতিযাক্সায উদাশীন। আধুনিক- 
পুর্ব বঙ্গ-সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ীদাস। তাহাব আবির্ভাবকাল ও জীবনের ঘটনা 
সন্বদ্ধে আমবা কি জানি? শুধু কতকগুলি গল্প মাত্র , এবং ভাহাব আবির্ভাব সমঘ লইয়া 
আলোচনাকাবীব কচি, ইচ্ছা এবং সুবিধামত পঞ্চদশ হইতে সঞ্ডদশ শতাবী পর্যযস্ত টানা- 
হিচড়া চলিতেছিল । শু শ্রীযুক্ত বসস্তরগন বায় বিঘ্ল্লত-মহাশয় কর্তৃক শ্রীকুষ্ণকীর্ন আবি- 
স্কত হওয়াতে ভাঘাতক্বিৎ্দিগের সাহাযো একটা মোটামুটি সময়ের ধাবশা হইয়াছে মাত্র। 
বিগ্ভাপতি সন্ধে আমাদের অনেক ছুল ধাবণা ছিল ও আছে। সে সকলেব এ যাবৎ কোন 
মীমাংসা হষ নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শান্্ী-মহাশয় তাহাব সম্পান্দিত বিদ্যা- 
পতির কীর্তিলতাব ভূমিকায় বিদ্যাপতি সন্ধে অনেক নৃতন ও মূল্যবান্‌ তথ্য প্রধান কবিয়াছেন। 
ভীযুকত বসত্তরুমার ১ট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালঘ হইতে প্রকাশিত 7০50991 
9? 86 052500506০৫ 8চ০এ বিশ্তাপতিব লময নির্ধারণ সব্বন্ধে একটী খুব মুল্যবান্‌ 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নগেক্তবাবু কবিশেধব, কবিবঞ্ন, বায় উম্পত্তি, লিংহভূপতি প্রভৃতি 
লন্তব-অসন্ভব ভণিতাব পদ যথেচ্ছ বিদ্যাপতিব বলিয়া চালাইয়া! দিতে চাহেন। “ভাবিয়া 
দেখিয়া! গণিজা। দেখিলে” বিদ্যাপতিব পদেব সংখ্যা এক শতটাব উদ্ধেঘাইবে কি না_ঘোরতর 
মন্দেহ। কৃত্তিবাস অত বড় কৰি, তাহার উল্লিখিত “পঞ্চ গৌড়েশবর” লইঘা বণ্ব এখনও তুধুল 
চলিতেছে ॥। কবিকম্ষণ মুকুন্দরাম লইয়া আলোচনার সন্ধল তো কেবল “ডিহিদার 
মামুক্ব সরিপ” ও "ধন্য রাজা মানসিংহ” ! পদ্মাপুরাপ-রচয়িতা বিজয়-গুপ্ডের বর্তমান 
বংশধর উহা হইতে পাচ পুকষ মাত্র ' তাহা হইলে তো বিজয়গুপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেব তাগের লোক হইয়া দাড়ান! দৃবেব কথা বাউক, সে িনকাব তারতচন্ত্র বা রাম- 
প্রসাদ লখন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি? তারতচন্ত্র সন্ধে প্রচলিত গল্পগুলি তো ১৮৩৯ 
স্ী্টান্ধের দিকে ঈশ্বরচন্র গুণ্-মহাশয় লিখিয়া গিমাছিলেন, আমরা লেই কবিস্কাহিনী 
সকলের পুনরুক্তি করিতেছি মাত্র । 





১। গোবিগবদ্বাসের বিধর ছাড়া জীর়ঙ অনেক নূতন নূতন ক্র 'খা'য় পরিচগ নগেপ্রবাবুর প্রবন্ধে 
পাওয়া যার অগ্রীনঙ্গিক বলির! তাহা আলোচনা এখানে করা! গেল না। [পাছে কেহ কিছু সনে করেন) 
এই ভাবির! এখানে উল্লেখ কর! উপযুক্র মনে করি যে, র্তখান প্রবন্ধের লেখক কাাস্থজাতীক_-বৈদ্ক- 
জাভীহ নহেন ]। 


৬ সাহিতা-পরিহৎ-পত্রিকা [হয সঙ 

এই তো অবস্থা। ইহার মধ্যে গোবিন্দদাস-কবিরাজ হইতেছেন একমাক্জ বড় কবি, 
বাহার সবদ্ধে স্পষ্ট, বিস্তৃত ও লত্য পরিচয় পাওয়! যায়। ইহার গিতৃকুল, যাতৃকুল, গুরু্ুল। 
বন্ধ-সমাজ__কেহই অজ্ঞাত, অখ্যাত নহেন। শুধু তাহাই নহে। বঙ্গ-সাহিত্যে যাহা 
অনন্ছুল্ত। তাহা অর্থাধ গোবিদদদাস-কবিরাজেব কাব্যবচনার একটা প্রামাণিক ও 
ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। ইতিহাস-প্রবঞ্চিত বঙগদেশ ও বঙ্গ-সাহিত্যেব পরম সৌভাগ্য । 
কিন্তু এই লৌতাগ্যই বা আমাদের লহিবে কেমন কবিয়া ? সম্পূর্ণ পবিচযযুক্ত এই একমাত্র 
কবির বঙ্দদেশে কোন অস্তিত্ব ছিল না বলিষা আমবা খেয়াল দেখিতেছি। ইতিহাস- 
সরদ্বতীর অপূর্ব বিজ্রপ। 

গোবিন্দাস-কবিরাজ তাহার কবিতা বিশুদ্ধ মৈথিল-তাবায় লিখেন নাই। তিনি 
যে লিখিয়াছেন, তাহা একটা মিশ্র ভাষা। এই ভাষা বিগ্ভাপণ পমলামধিক প্রাচীন 
মৈথিল ভাষা হইতে উ্ভূত এবং বাঙ্গালা ভাষার বস-সঞ্চাবে পবিপুষ্ট ও পবিবর্দিত। বাঙ্গালা 
দেশে এবং বাঙ্গালী কবিন লেখনীতে এই ভাষার জন্ম। বাধারুষ্ণের প্রেষ-বিলাস এবং 
শ্রীচৈতন্তদেবেব লীলা-প্রসঙ্গই এই তাবাব উপজীব্য বন্ত বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষাৰ এই 
সাহিত্যিক পবগাছা বা উপতাবা “্রজবুলী” নামেই প্রসিদ্ধ) কিন্তু এই পবগাছা এখন 
ভাহা-তরুর অঙীভূত হইযা গিয়াছে। প্রাঘ চাবি শত বসব পূর্বের এই মিশ্র ভাবার উত্তব 
হয়, এবং আধুনিক যুগ পধ্যস্ত এই তাষায় সাহিত্য-সথষ্টি চলিয়া আসিতেছে । বন্ধিমচন্ত্রঃ 
ক্লাজরুষণ রায়, রবীন্দ্রনাথ, সুবেশচন্দ্র ঘটক, কালিদাস বাগ গ্রমুখ কবিবা বিংশ শতাব্দী 
পর্যন্ত ব্রজবুলী সাহিত্যেব ইতিহাস টানিয়া আনিয়াছেন। গোবিন্দদ্বাস-কবিবাজ এই 
বিস্তৃত কাব্য-লাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। বিদগ্চলমাে ভ্রাহাব কবিত্বেব যথোচিত আলোচনা 
ও সমাদর তো হয়ই লাই, উপবস্ত নানাবিধ ত্রমাত্মক তথা প্রচাবিত হইতেছে, ইহ! বড়ই 
ছুঃখেব বিষয় । 


[1 
কবি-উল্লিখিত বাক্তি-পবিচষ 
পৃর্ধেেই বলা হইযাছে যে, গোবিন্দদাস-কবিরাজের কতকগুলি পদের ভণিতাব মধ্যে 
অপর ব্যক্তি বা কবিব নাম দেখিতে পাওযা যাঘ। পদকল্পতকধূত পদগুলির মধ্যে ছয়টা পদে 
বিগ্বাপতিৰ ভণিতা১, তিনটা পদে বায়-বসস্তেব ভণিতাং ; একটা পঙ্দে রায়-সন্তোষের 
ভণিতাও » একটা পদে হুবিনাবায়ণেব ভশিতাঞ্ , একটী পদে নবসিংহ রূপনারাক্সণের 
ভনিতা* ১ এক্টী পদে ভূপতি রূপনাবায়ণেব ভণিতা৯ ও ছুইটা পদে বাক়্-চম্পতির 
তণিতা* দেখিতে পাওষা যাষ। 


31 পদসংখ্যা [ ৯৬, ২৬১) ৪০০) ১২৯৬, ১৬1 ১17 গর্ামৃহসমৃ্রে ছুইটা অতিষিত্ত এইস ভপিতার 


পদ পাওযা-থাদ(পৃষ্টা- ৮৭০ ৯০৯ ) বহরসপুরের-ছিতীক সংক্ষন-)। 

২) পাদ) ১১৫৮৭ ১৭২১। ২৪২২ ]। 
"৩। পদসংখ্যা [২৪১৫] ৪1 পদসংখ্যা [২8৯৭ ]1 ৫। পাদলংখা [২৪১৬ ]। ৬। পরজংখ্যা 
[২৯২11 ৭1 পদসংখ্যা [ ৫৩১ ৪৩৮ ]) শেষের পটাতে সাহিত-পরিধৎ সংগ্ষরণের গ্কাদতরতে পপ্রাঞ্জ 
আদিত+ এই পাঠ ধরা আছে। তাহ! সমীচীন নছে। 








নার গোবিন্দদাস কবিরাজ ৮১ 


বিছ্যাপতি, রায়-সস্তোষ, হবিনারায়ণ, নরসিংহ ও রূপনারায়ণ সখন্ধে পূর্বে আলোচমা 
করিয়াছি। এখন বাষ-বসন্ত ও বায়-চম্পতি সম্বন্ধে কিছু বলিব। 
অনেকে বলেন যে, এই বায়-বসন্ত, ভবানন্দ (বায়) মঙ্গুমদারের পুত্র এবং তথাকথিত 
বসন্ব-নুকুষার কাব্যের বচয়িত| ; এবং ইনি অন্ক্মান ৮৪* সালে তুরস্ুট পবগণায় জন্মগ্রহণ 
কবেন। বলা বাহুল্য থে, এই অহ্থমানেব লমর্থক বিশ্দুমা্ঞও প্রমাণ পাওয়া যায় না; উপরস্ত 
বার-বসস্তের পদ আলোচন| কবিলে, তিনি ঘে শ্রীচৈতন্যেব পববর্তী কবি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব 
হয় না। অপরে বলেন যে, ইনি প্রতাপাদিত্োব পিতৃথ্য ছিলেন। ইহাও গল্প মাত্র 
পদকলনতকতে ( পরিষৎ সংস্করণ )[ ৫৩৮ ] সংখ্যক পদে তণিতা এই মুদ্রিত হইয্বাছে৮_ 
দ্রানহ পুন পুন সো পিয়। গবিধন সোই পুজে পাচ-বাণ। 
প্রাত আরিত ও রস-গাহক দাস-গোবিন্দ ভাগ ॥ 
অনেকের মতে, প্রীত আদিত-, প্রতাপাদিত্য। কিন্তু ভাবাতবেব দিক্‌ হইতে তাহা ঠিক 
নহে। এই স্থলে পুথিতে পাঠ আছে,__ 
বায়-চন্পতি ও বস-গাহক দাস-গোবিন্দ তাপ ॥ 
এবং এই পাঠই শুদ্ধ বলিয়া মনে হয। 
পদকল্পতরুতে রাঘ-্বসস্তেব উনব্রিশটা পদ আছে। সেগুলির পদসংখ্যা এই৮-_ [২৪৫৩ 
২৪৪৯১ ২৯২৬, ২৪৪৬) ২৪৪৮) ২৯২৯ ২৯২৭) ২৯৩৫১ ২৯১৮৪ ২৯০৫০ ২৯২৩) ২৯৩৪১ ৫৫২) 
২৯৩৩, ২৯২৪, ২৯২১, ২৯৪৭১ ২০৩২১ ২৯৩১১ ২৯২৮) ২৪৫০১ ২৪৫১১ ২৯২০) ২৯১৭) ২৪৫২) 
২৪৪৭) ২৯৩০১ ২৯১৯ ২৯৫৪ ]1 (বোযবসন্তের কিছু পৰিচয় অগ্রে দ্িয়াছি। এক লয়ে 
নকোভম ঠাকুব, বামচন্দ্র কবিবাজ, গোধিশশ্কবিবাজ ও ব্যাস চক্রবর্তীর যধ্যে তর্ক উঠে, 
গোস্বামি-সম্মত মত কোন্টা-_স্বকীযানবাদ্, না পবকীয়া-বাদ ? নরোন্তম ঠাকুব ও কধিরাছ- 
্রাতৃছয় পবকীধা*্বাদেব পক্ষে, আব ব্যাস চক্রবর্তী স্বকীয়া-বাদেব পক্ষে ছিলেন॥। এই সংশয় 
নিবাস কবিবাব জন্ত লবোত্তম ঠাকুর ও কবিবাজ-্রাতৃতব্ বৃন্দাবনে ভ্ীঙ্গীব গোস্বামীর মত্ত 
জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিলেন। এই পত্র রায়ুবসস্তেব মাবফতে পাঠান হুইল। 
ভ্ীজীব গোম্বামীও রাঘ-বসস্তেব গৌড়দেশে ফিরিবাব সময় ভাহার হাত দিয়া শ্রীনিবাস 
আচার্য্যকে পত্র পাঠাইয়! দেন। 
শ্ীজীব সোশাঞ্ির স্থানে পত্রী করিয়া লিখন। 
পাগইব পত্র দাইলাম তিন জন্‌ | 
গোস্বামি-পার্ধদবর্গে এক লিখন। 
মনে বিচাবি ইহা লঞ] যাবে কোন ছন ॥ 
রায় বসত্ত নামে এক মহাতাগবত। 
বন্দাবন যাবাব লাগি চিন্তে অবিরত ॥ 
আমর! কহিল তারে হত বিবরণ । 
তার দ্বারে গজী মোর! দিতু তিন জন ॥ 
তার পর রায় যবে আইল গৌড়দেশে। 
পরী পাই! আফারের বাঁড়িল লন্ভোমে ॥ [ কর্ন; পঞ্চধ নির্যাস ৭ 


৮ সাহিতা-পরিষপনিকা [সা 


বার-বসস্ত নরোম ঠাকুরেব শিল্ক ছিলেন। তাহার একটী পদ তক্তিবদ্ধাকরে উদ্ধৃত 
আছে। সেটা এই,_ 
প্র অরোতষ গুপনিষি 2 
কনক-কমল গিনি স্ুকোমল তন্ুধানি 
না জানি গট়িল কোন নিধি ॥ 
গোরা প্রেমে মত্ত হৈয়া বাজ্যভোগ তেয়াগিযা 
পবম আনন্দ বন্দাবনে। 
পাইযা অমূল্যধন কৈলা আন্থসফপণ 
প্রথু লোকনাথের চরণে ॥ 
ক্কপা করি লোকনাথ কবিলেন আত্মলাৎ 
হুইল গমন গৌড়-দেশে। 
ভ্রীগৌড়পত্রমণ কবি গিয়া নীলাচলপুবী 
পুনঃ গৌড়ে কবিলা। এবেশে ॥ 
গ্রভু-পরিকৰ যত অন্থপ্ুহ কৈল কত 
কি অভূত গীত প্রকাশিলা। 
এ দাস বসস্ত ভণে পাষভী-্সনুব্গাণে 
ককণা কবিষা। উদ্ধাবিলা॥ [ তক্তিবদ্রাকর, প্রথম তবঙ্গ ]॥ 


গোবিন্দদাসৈব পদের মপো এই ছুইটা ভণিতায় বায়-চম্পতির উল্লেখ দেখা! যাগ্ন। ছুইটী 
পদ একই ছন্দে লেখা ।-_ 
বিবহ-মোচন এ তুযা লোচন-কোণে হেববি কাম। 
বায়-চম্পতি বচন মানহ দাশ-গোবিন্দ ভাণ ॥ [৫৩১ ॥ 
জানহ পুন পুন লো পিয়া! গবিখন পোই পৃজে পাচবাপ। 
বায়চষ্পত১ ও বলশ্গাহক দাস-গোবিদ্দ তাখ ॥ [৫৩৮ ]॥ 


পদকল্পতকর মধ্যে বায়-চম্পতি ভনিতাবুক্ত পৰ্ঘ একটী [২*২৫ ], বিগ্যাপতি-কবি-চম্পতি- 
ভনিতাযুক্র পর্ঘ একটী [ ৩৬৮ ], এবং শুধু চম্পতিষ্ভপিতায়ুক্ত পদ আটটী পাওয়া যায় [৪৮*, 
১৭৪৪) ১৯৬৪১ ১২৫১ ১৬৫৮১ ৪৮২) ৪৮১, ৫৩২ ]0 এই চম্পতি কে? শ্ত্রীযুক্ত দগেন্্রনাথ 
সপ ভাহাব স্বতাবসিদ্ধ পটুত্বের সহিত সিদ্ধান্ত করিক্া। ফেলিয্নাছেন যে, ইনি এবং বিষ্তাপতি . 
অতিন্ন। ইহ! অশ্রন্ধেয়। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য এ সন্ধে একেবারে নীরব; কেবল 
রাধাঘোহন ঠাকুর একটু ঈিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি পদ্দাসৃতসমুদ্রের টাকার ছুই স্থলে 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন বে, চম্পতিষ্রায় দাক্ষিণাত্যবানী, ভ্রগৌরচজোর তত; এবং মহারাজ 
প্রভাপরত্ের মহাগাত্র ছিলেন এবং তিনিই গীতবর্তা ৷ 

“ভ্ীগৌবচক্রভ্জঃ ভীপ্রতাপরুদ্রমহারাজন্ত মহাপাত্রঃ চম্পতিষ্রায়নামা ষহাভীগবত 
আশীৎ স এব দীতক্তা” ( পদা ৃতসমুন, পৃঃ ১৯৪)। 





১ পাঠান্থর-_'পরাত আদিত” ( প-ব-ড, প্রথয খণ্ড, পৃষ্ঠ! ৩৬০ )। 


বাধ ১৩৯৯ এ গোবিষ্দদাল কবিরাজ ৮৩ 


শচম্পতি-রায়নামা দাক্ষিণাতাঃ ভ্রীকফটৈতন্ততজ্ঞরাজঃ কশ্চিদালীৎ স এব গীতকর্তাস ($ঁ 
পৃঃ২৯২)। 

চম্পতিরায়ের এই পরিচয় (যে তিনি চৈতন্তদেবের পার্ধহমগুলীতুক্ক ছিলেন) 
সত্য হইলে, ইহা আযাদের বুঝতে হইবে যে, গোবিদ্দপাল বিগ্বাপতির পদের মত 
রায়-চণ্পতিবও কতকগুলি পদ পুর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। উদ্ভিস্ায় যে ব্রজবুলি বিস্তার লাত 
কবিয়াছিল, তাহা বায় রামানন্দের «পহিলহি রাগ নয়নভঙি তেল” পদ হইতে প্রমাণিত হয়। 

চেম্পতি' শব্দ “চমুপতি” শব্দ হইতে আলিয়াছে; অর্থ_সেনাপতি। ইহা নামও হইতে 
পারে, পদবীও হইতে পাবে। এই স্থলে বলিযা বাঁধা ভাল যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত পদবী 
কম্পটী'ব লহিত ইছাব কোন স্পর্ক নাই; 'চম্পটী" বারন ব্রাহ্মণের উপাধি, গাঞ্ডিঃ নাষ, 
এবং ইহা! আসিয়াছে গ্রাষেব নাম হুইতে-_প্রাচীন হিন্দু আমলেব তাম্রশাসনে এই গ্রামের 
নাষ “চম্পাহিষ্টারূপে গাওয়া যায়। 

পগ্াবলীতে শ্রীরূপগোম্বামী দক্ষিণদেশবাসী কোন কৰিব বচিত (“দাক্ষিণাত্যন্ত” ) 
বলিয়া পাঁচটা স্সোক তুলিযাছেন [ ক্লোকলঘ্যা ৮) ৫৫) ৭%) ১১৫, ২৮২ ]। তাহার মধ্যে 
শ্রকটী ক্পোকে “চমৃপতি' কথাটী আছে; এবং লেই স্থলে ঁ কথাটী কবিব নাম বলিয়! ধবিয়া 
লইলে বেশ সঙ্গত অর্থহয। সে ক্লোকটী এই”_ 


[ “অথ ভজনবাৎসল্যম্‌ 
অতন্িতচনূপতিপ্রহিতস্তমস্বীরুত- 
প্রসীতমণিপাছবকং কিমিতি বিশ্মতাস্তঃপুবমূ। 
অবাহনপবিচ্ছদং পতগবাজমাবোহতঃ 
কবিপ্রকরবৃংহিতে ভগবতভ্তুবাষৈ নযঃ ॥ ১৪ ৫ ॥ দাক্ষিণাতান্ত" ]। 


এই চমূপতিই কি পদকর্তা চম্পতি? 

ভূপতি” “কৰি ভূপতি? "সিংহ ভূপতি' এবং “পতি সিংহ কবি'-_-এই ভণিতার লর্ব্বসমেত 
চৌদ্দটা পদ পদকল্পতরুতে পাওযা! যায় [ ৪৮৩) ৪৭৯) ১৮৭৮) ৪৭৮) ৫৩৯৮ ১৭২৬ ৪৮৮; 
১৬৯৮১ ১০৮০) ৪৭৭১ ১৭৩৬) ১৯৮৩) ১১৪ 7 ৪৮৩ ]। অনেক পুথিতে এই সকল পদের কোন 
কোনটার তণিতায় ভূপতির পরিবর্ডে চম্পতি নাম পাওয়া যায় (পদকল্পতরুর পাঠাস্তর ষ্টব্য)। 
সম্প্রতি ১৬*-১১৬৩ সালেব মধ্যে লেখা একথানি পদসংগ্রহ-্রস্থ আমি দেখিতে পাইয়াছি। 
তাহাতে “ছুর্জয় মান' প্রনঙ্গে পর পব লাতটী পদ আছে। সব পদগুলিতেই ভূপতিব ভণিতা। 
এই পদগুলি পদকল্তরুতেও পব পর দেওয়া আছে [ ৪৭৭-৪৮৩]। পদ্কল্পতরুতে কিন্তু এই 
সাতটার মধ্যে তিনটী পদের তণিতায় ভূপতির পরিবর্তে চম্পতির ভণিতা! গাওয়া যায়। বথা,_. 


গরকজতর--পাচ পঞ্চগুণ ঘ্শগুপ চৌগুণ আট দিগুণ লখি মাঝে। & 
চম্পতিগতি অতি '্দাকুল তো লি বিধাদ না পায়সি লাজে ॥ [ ৪৮, 1 


পুধি-_পীচ ২ খপ চৌগুণ (দশ ) গু আট সীগুপ সখি মাঝে। 
তূপতি (পতি) অতি ডুযা গুণে আকুল ইসফ না পায়েবি লাজ | (পৃষ্ঠা ৬.) 


৮৪ সাহিতা-পরিষ-পত্রিকা [সংখা 
পদকল্পতরু-__শগুণ অধিক অনলে তচ্ছ ঘাহিল রতিচিহ্ন দেখি প্রতি-অঙ্গে। 
চম্পতি পৈড়+ কপৃব যব না মিলব তব মীলব হহি ঙ্গে ॥ [৪৮৯] 
খুধি_আনপুহৎ অধিক বোসে তন্ন ্বাবল রতিচিৎ দোষ প্রতি অঙ্গে। 
সূপতি কহে কর্পুন পেড় ঘব না মিলব তবু" মিলব হুবিসঙ্গে ॥ (পৃঃ ৬* )1 


পদকল্পত ₹__মেক-সম মান কোপ সমেক-সম দেখি তেল বেণুসমান। 
চম্পতিপত্তি অব বাই মানাইতে আপ নিধাবহ কান ॥ [৪৮২ ]॥ 


পুথি_-মেকু সম মান সুযেরু সম কোপ হাম ভেল বেখু সমান 
ভৃপতিনাঁথ কহে বাধে যব মিলব আপে নিধাবহ কান ॥ (পৃঃ ৬১)। 
অতএব ইহা হইতে দেখা মাইতেছে যে, চম্পতি আব ভূপতি সম্ভবতঃ একই ব্যজিব 
উপাধি বা পদবী । 
শ্ীঞ্লীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলাব দ্রশম পবিচ্ছেদে মৃলশ্গ্ষশীখা-বর্ণনাব মাধ্য এক 
উড়িষ্তাবাসী লিংহেঙ্থবেব নাম আছে।__ 
বামতদরাচার্ঘ্য আব ওড় সি"হেশ্বব । 
তপন-আচাধ্য আব বঘু লীলাত্বব ॥ 
এই “শিংহেব"ই কি £সিংকতুপতি' বা 'বায়-চম্পতি' ? 


[৩] 
কাব্য-পরিচয় 

শ্রীচৈতন্তদেবেব আবিভাবেই বাঙ্গলা বৈধ সাহিত্যের জন্ম হয। সত্য বটে, চ্ভীদাস 
ও বিদ্তাপতি, এই দুই মহাকবি ষহাপ্রক্ুব অনেক পূর্বেই প্রাদুভূত হইযাছিলেন। কিন্ত 
প্ররুত কথা এই যে, আমবা সাধাবণতঃ চণ্তীদাসেব নামের যে সকল পদের মাধূষ্ধ্যে মুগ্ধ হইয়া 
চীদাসকে মহাকবি বলিয়া লম্মান্‌ কবিযা থাকি, তাহাৰ চৌদ্-আনা অংশ, হয মহাপ্রন্তুব 
গদ্থাঙ্ন্তী বৈঝুব কবি বা কবিগণেব বচনা, অধবা তাহা চত্তীাপেব প্রাচীন পদে বৈঝুব 
কবিক্ৃক সংস্কৃত রূপ। জীকুষ্ণকীর্তন চণ্তীদাসেব প্রামাণিক রচনা । এ কাব্যেব মূল বল, 
কামশান্তে বা সংস্কত অলঙ্কাবশাজ্েব আদিবস , গৌড়ীয় বৈণব-পদ্ধতির প্রেমরস লহে। 
গুরুফকীর্ডনেব কৃষ্ণ প্রকট কামুক , রাধা প্রথযে লক্জাশীলা কুলবালা ও পরে পরপুরুষা- 
রক্তা বিগতলজ্জা নারী । মোটামুটি ইহাই চণ্ডীদাসের প্রামাণিক কাব্যের নায়কন্নায়িকার 
পরিচয়। 





৯। পৈড়--ডাব (উদ্চি্ায় প্রচলিত শব্দ ) , কপূরসংযোগে ডাবের জল বিষ হইয়া উঠে, এই শ্রধাধ 
উদ্িক্কায. এখনও প্রচলিত আছে। গুপতি ওরফে চম্পতি যে দক্ষিণঘেপের লৌফ ছিলেন, ইহা! তাহার অন্ততম 
প্রমাপরপে উপস্থাপিত কর! বাইতে গারে। 

। আনলুহ'--আনলহ (অন হইতে) । 


বঙ্গ ১৯০৯ ] গোবিদ্দদাস কবিরাজ ৮৫ 


বিগ্ভাপতির সব্ন্ধেও এ কথাই প্রযোজ্য। শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতিব (এবং চণ্ভীদালের') 
কাব! আস্বাদন করিয়াছিলেন। বিদ্াপতিব কাব্যেব স্কুল অর্থ বাহাই হউক না কেন, 
প্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক তাহাব আস্বাদন ডাহাব সমকালীন ও পববর্তী বৈষ্ণব মহাক্জন ও কবি 
শ্গণকে এ কাত্যেব মধ্যে অলৌকিক বলাস্তরেব আভাল বা উদ্দেশ দিয়া গিযাছে; এবং & 
অর্থে ই বৈষব মহাজনেরা এ বাহ্‌তঃ স্কুল আদিরসাত্বক পদগুলি পরম আনন্দে আশ্বাদন 
কবিষা গিয়াছেন। আমবাও এখন পধ্যন্ত সেই ধাবা অনুসরণ কবিয়া & পদেব আলোচনা 
ও রসাস্বাদন করিয়া থাকি। অধিকল্ধ, চণ্ভীদাসেব পদ্দেব মত বিগ্যাপতিব নামে প্রচলিত 
অনেকগুলি পদ যে পববর্তী বৈষ্ণব-কবিগণ কর্তৃক বচিত বা সংস্কৃত হইয়াছিল, তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওযা যায়। পূর্বে কিছু প্রমাণ দেও গিয়াছে। 

এইরূপ অবস্থায় চ্তীদ্দাস (কুষ্ণকীর্ন বাদে )ও বিছ্যাপতির পদ্দাবলীকে বৈষব 
লাহিত্যেব বহিভূ্ত কৰা চলে কি? বৈষ্ণল মহাজন-বলিকদিগেব অন্থমত ভাব পবিত্যাগ 
কবিয়া কেবল মৈথিল তাবান্মুায়ী ব্যাখ্য! গ্রহণ কৰিলে বিদ্যাপতিব কবিত্বেব খ্যাতি আমাদেব4 
দেশে যথেষ্ট কমিযা ফাইবে) 

(চৈতন্যেব পূর্ববর্তী কবিবা বাধা ৩ কুষ্চকে লইযা গান ঃবাধিয়া গিয়াছেন, 
স্তাহাব পববর্তী কবিবাও তাহাই কবিঘা গিযাছেন। তবে এই ছুই সাহিত্যের যূলগত 
পার্থক্য কি, এবং সেই পরর্থক্ের কাবণই বা কি--এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে। 
প্রাকৃ-চৈভন্য ও অর্ধবাকৃ-চৈতন্য বৈষ্ণব*সাহিতোব পার্থক্য ও তাহাব কাবণ মূলতঃ এই! 

(কে) পূর্ববর্তী সাহিত্যে বাধা সামান্য নাধিকা মার; পববর্তা সাহিত্যে বাধাব প্রাধান্য 
কষে প্রাধান্থকেও ছাড়াইয়া গ্িযাছে। 

(খে) প্রাকৃচৈতন্য সাহিত্যে কুষ ঈশ্বব। বিষ্কুব অবতার? ভাহার সকল দাষী ঈশ্বরত্ের 
উপব প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী সাহিত্যে রুষ্ণ পবমপুকষ, 'দর্বাকাবণকাবণম্‌*? আর তাহার 
ঘাবী নয- প্রার্থনা_ শিশুত্বেব, বালত্বের, সখ্যেব, প্রেমেব মধ্য দিয়া। বাধাকুষ্ণের লীলা 
সাধাবণ গ্রেষিক-প্রেমিকাব বিলাসযাত্র না হইয়া জীবশক্তি ও চিতশক্তিব চিরস্তনী লীলাব 
প্রতীক হইয়। দাড়াইল। লাধক ও তক্ত এই লীলাব সাক্ষী হইযা আনন্দ অনুর করেন। 
সিদ্ধ হইলে তিনি এই অনাদি অনস্ত লীলাব সহায়ক সব্বী হইঘা ধান, এবং লীলাব পুষ্টি 
সাধন করেন। 

“ গে) শ্রীচৈতন্যদেবেব অপূর্ব চণিত্রই বৈষ্ণব-সাহিত্যেব মেরুদ্ড। বৈষ্ণব-কবিরা 
অনেকেই আজীবন কুমার ছিলেন; তাহাবা স্বীয় প্রেয়সীর মুখচ্ছবি ও আচরণের আদর্শে 
রাধার বর্ণনা ও চরিক্রঅন্মন কবেন নাই? তাহারা রাধাভাবেব যৃর্তিকে চক্ষুব সঙ্গুথে 
দেখিয়া রাধাকে গড়িয়া গিশ্সাছেন। এই বিষয়েই এতটুকুমান্রাও কর্নার আবশ্তক হয় নাই। 
ঞ্রচৈতন্যের নীলাচলে শেষ ত্বা্বশবর্ধেব আচবণ তাহারা শুধু বাধার উপর আরোপ করিয়া 
দিাছেন ॥ এক কথায় বলিতে গেলে মহাপ্রতৃব আবির্ভাব না হইলে, বাঙ্গালার যে ক্ীপর্ঠ 
সম্পদ বৈণব ধর্শ ও সাহিত্য, তাহাব স্থষ্টি সম্ভবপর হইত না। বাললার বৈষ্ণব ধর্দদ ও লাহিত্য 


১1 পরকৃতপন্ছে প্রাফ-চৈতজত রাধারৃক সাহিত্যকে ( জাদেব-চতীষাপ-বিষ্য'পতি ) বৈফৰ সাহিত্য খজা চলো 
না। এই সাহিত্যে রাষা ও কৃফ মোটামুটি নাক ও মার়িফার প্রধাগত (০০7৩০115291) মাস মা। অবস্ত 
কে বরই ধিদু জবতার বির! সাকার করা হইয়াছে । 

১১ 





৮৬ সাহিতা-পরিষ্পত্রিক! [থে সঙ 


অদ্ছেচ্সন্্ধে স্থাপিত) এবং এই ধর্ম কোন তত, দৈভাতৈত, বিশিষ্টাদ্ৈত মত, ঝ৷ বিশেষ 
কোনও ভবকে আঞ্রয় করিয়া উত্ভূত হয় নাই। এই বর্ম 'খক অপূর্ব জীবনকে অবলম্বন 
করিস্ক। িচিত্রতাবে বিকলিত হইয়া উঠিয়াছে। 

বৈধব-লাহিত্যে উদ্চশ্রেণীর কবিব সংখ্যা স্এচুর॥ প্রধান প্রধান কবিদ্দিগের নাছ 
করিতে গেলে__বাস্ুদেব ঘোষ, ঘুরারি গপ্, বামালন্দ বস্তু; কুঞ্চদাস কবিবা, গোবিশধাস 
কবিরাজ, জ্ঞানদাস, বলবামদাস, নবোতম ঠারুব, যছুনন্দন্দাস, নরহবিদাস ( ঘনস্তাম) 
ইত্যাদি এই সকল প্রথমশ্রেণীর কবির মধ্যে গোবিন্দদ্বাস-কবিরাজেব স্থান 
সর্ষোচ্চে। গোবিন্দদাস-কবিরাজ-বচিত পদের বংখ্যা চারি শতেব উপর। 
এই পদগুলি লবই ব্রজবুলী ভাহায় বচিত। গোবিন্দদাস কবিরাক্গ বাঙ্গালায় কোন 
পঙ্ষ বচনা কবিয্লাছিলেন বলিযা বোধ হয় না। পদাস্ৃতসযূদ্রে উদ্ধত গোবিদ্দদাস 
ভণিভাযুক্ত পদগুলিব মধ্যে যেঘে পদগুলিকে বাধামোহন ঠাকুব গোবিনীদাস-কবিরাজ 
মহাশয়েব বচনা বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন, সেগুলির কোনটিই বাঙ্গালা পদ নহে। 
বাক্জলা পদগুলি প্রায়ই গোবিন্দ চক্রবর্তীব বচনা বলিয়া বাধামোহন উল্লথ করিয়াছেন! 
অধিকন্ত, বাঁজাল! পদগুলি ব্রক্ববুলী পদগুপিব তুলনায় নিকৃষ্ট । অতএব স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে 
গোবিন্বদাস-কবিরাজ মহাশয় সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় পদবচন! কবেন নাই। 

বৈফব-দাহিত্যের উপভীব্য বিষয় খুবই সন্ধীর্ণ। সকল পদকর্তাই শুধু এই দুইটি বিষয় 
অবলম্বন করিয়াই কবিতা লিখিয| গিয়াছেন,_শ্রীতচতন্তেব বন্দনা এবং লীলা-প্রপঙ, আর 
বাধাকুষ্ষের প্রেমলীলাব বর্ণনা । বৈষব-কৰিদ্ের পরম আশ্চ্্যঙ্ৰনক কৃতিত্ব এই যে, তাহারা 
এই হব পবিসবেব মদো আপনাদিগের কবিতরশক্তি, স্বাতদ্া ও বিশেষতের যথেষ্ট পরিচয় দিযা 
গিয়াছেন। 

গোবিনাদাল-কবিবাজ অভিপাব, উৎকণ্ঠা ও ভাবোল্লাপ বর্ণনা অতুলনীয়। এমন কি, 
কভি্গার বিষয়ে গোবিদদাসের কৃতিত্ব সংস্কত-সাহিত্যেব সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের কুতিস্থকে 
পবাজিত করিতে পারে। কবিবাজ কৃষ্ণলীলাব প্রাঘ সকল বিষয়েই অত্যুৎকুষ্ট পদ 
বচনা করিয়াছেন , কেবল বাৎলল্য-ঘটিত পদ ভাহাব পাই বলিলেই হয়। গোষ্ঠলীলাব 
সন্বদ্ধে ছুই একটা পদ আছে, কিন্তু অন্যান্য গদের অপেক্ষা সেগুলি (কছু নিকৃষ্ট বলিয়া 
বোধ হুয। 

গোবিষ্বদাসের নিজরুত একথানি পদাবলী ছিল। তাহার নাম “গীতামৃত্* ছিল কি না, 
সা স্থকঠিন | রাধামোহন ঠাকুব গোবিন্দদাস-কবিরাদকুত পদ্বাবলী গ্রস্থ দেখিয়াছিলেন 
কলিম পথ্যামৃতসমূত্রেব টীকায় লিখিয়াছেন) কাবণ--চম্পকসোনকুস্থমকনকাচল” ইত্যাদি 
পদ্ষের টাকায় তিনি লিখিযাছেন_ৎকতে গরস্থেহন্ত দাক্ষিণাত্য জীরাগো। দৃশ্তে, কিন্ত 
ুরব্বাপরং গৌরীরাগেন গানং শ্রভমতো গৌবীবাগো লিখিত: যাহা হউক, সে পুঁথি এখন 
প্রকট নাই। কর্তঘানে কবিরাজের পদগুলি পদানৃতলমুদ্র। পদকলপতরু, পদ্ররসলার প্রস্ততি 
সংএহ-গ্ছে বিক্ষিগ্ত আছে । কবি পদগুলি পারম্পর্যক্রমে রচনা করিয়াছিলেন কি ন 
উপস্থিত জানিবার উপায় নাই। 

এখন গোকিনদাস-কবিবাজ দছাশয়ের পদশুলির পায়ম্পর্ধা ক্কুদারে ঘাবাধ্ধাহিক 


বন ১৯১ ] গোধিদ্দদাস কবিয়াঞ্জ চা 


ভাবে পবিচয় দেওয়া যাঁউক। বলা বাহ, থে নিগ্নেব আগোচনায় সকল প্গুলিরই 
আলোচনা করা সন্ভবপব হয় নাই।) 
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রাধা কুষ্ণকে দেখিয়াছেন।-_-ভাহাব রূপ অঞ্জনকে গঞ্জনা দেয়, জলদপুঞ্জকে পরাবফিত 
করে এবং জগতের লোকের নয়ন পবিতৃপ্ত কবে। তাহার শীতলচবশ নবাকণ ও কমলদলের 
্যান্ বন্তিম; তাছা শরতেব অববিন্দকে সৌন্দর্যে পরাভূত কবিয়াছে। ষ্তাহার গ্রীবা হইতে 
লবদিত ভ্রধরগণ-চুদ্ধিত কেলিকদদ্বেব মালা অবনি চুঘন করিতেছে । তকণ তমালের হত এই 
পুকষের অধবন্থুধাযয যে মুবলীক্ধরনি তবজিণীব উছলিয়া পড়িতেছে তাহাক্চে দজিপী 
গোপীদেব হ্ৃদয়রূপ বসন বিগললিত হুইঘডিতেছে। মত্ত শরমরের ন্যাত্ব তাহার লোলল 
লোচন কর্ণপ্রান্ত-বিসছ্িত উৎপলেব দিকে ধাবিতি হইতেছে। কপালে তাছার হুচ্দর 
তিপক্‌। চুড়ায় শিথিপুচ্ছ , তাহাকে বমশীদিগেব মন ধুকর-যালাব ন্যায় বেকউটন করিয়া 
রহিয়াছে । 
অজন-গঞ্জন জগ-জন-বঞ্তন জনদশ্পুঞ্জ দ্দিনি বরণ! ॥ 
তক্ণাক্ুণ-ধল-কমলশ্বলারুণ মজিত-বঞ্ধিত-চরণ| || [ ২৪১২ ]॥১ 
তন্থ্তঙ্ু-মহুলেপন ঘনশ্চন্দন-মুগমদ-কুফ্ুমপক্জ । 
অলিকুলচুঘিত অবনিবিলক্ছিত বনিশ্বনমাল-বিট ॥ 
অভি-ুকুমার-চবশতল-শীত্বল জীতল শরদরবিন্দ। 
(রায়সস্তোষ-মধুপ-অন্ুসন্ধিত নন্দিতশ্দাস-গোবিন্দ |)[ ২৪১৫ 10 
অধব-সুধা-বব মুবলি-তবজিণি বিগলিত-বজিশি-হৃদয়-ছুণশ ) 
মাতল-নদন ভ্রৰ জঙ্গু জমি ভ্রমি উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল-ফুল ॥ 
কোচন তিলক চুড়ে বনি চত্্রক বেঢল বমণি-মন-মধুকর-মাল । 
গোবিন্দদানচিতে নিতি নিতি বিহবই ইহ নাগরবব তরুণ-তমাঙ ॥ 
[২৪২৪ ]॥ 
ক্লুককে দেখিয়া অবধি রাঁধাব মনেব শাস্তি একেবাবে বিনষ্ট হইয়াছে। স্বিনি ক্ষণে ক্ষণে 
চমকিয়া উঠিতেছেন। মেখ দেখিলে কৃষের স্মৃতি হইতেছে, চক্ষুতে গল তরিকা জালিতেছে। 
রাধা বিনে তরুণ তমালকে আলিঙ্গন করিতেছেন [ ৩৯ ]। 
রাধা সম্পূর্ণরূপে শ্তাসময় হুইয়া। গিয়াছেস। চক্ষে তাহার শাম, মুখে উহার 
হাঈ-নাম, অজে তাহার শাম শাটী। শ্যাম ভাহার বক্ষের হার, হৃময়ের মপি। স্তাঙবর্ণা 
সথীকে তিনি আলিঙ্গন করিতেছেল। শ্রান স্তাহার বর্দে লাগিক্সাছে। পরিজন মির 
রাধার মুখ ম্লান পর্নেব মত দেখিতে হইয়াছে । জ্ববিরল জঙ্রুণবায় কল ধুয়া বাইতেছে। 
নয়নে ঘুম নাই। 





৮৪ [0 ব্কনী-মবয্ সংখ্যা্জলি পদকর চ₹॥ পদসংখ্যা গুঁচিত করিতেছে । 
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লোচনে শ্া্র বচনহি শ্তামর শ্যাব চাক নিচোল। 
শ্তামব হার হৃদয়ে মণি শ্টামল শ্ামব-লখি কক ফৌর। 
মবমহি শ্রামব পবিজন পামব ঝামব মুখ-স্সরবিন্দ | 
ঝব-ঝব লোবহি লোলিত কাঁজব বিগালত লোচননিন্দ 
বাঁপনা উদ্বেলিত হইযা উঠিয়াছে। রাত্রি শেষ হহ্যা আসিল। কৃষ্ণ কি হুপিয়া 
আছেন 1 কৰি গোবিন্দদাস আব কতক্ষণ বাগাকে আশ্বাস দিয়া বাখিবেন? 
মনমথ সাগব বজনি উজাগব নাগব তুন্ছ' কিযে ভোর । 
গোবিন্দদাস কতহু” আশোবাসব মিলবহু' নন্দকিশোব ॥ [ ৪*]॥ 
কষণও বাধাকে দৃগবগ্রাচর কবিষাছেন। বাধার লাবপ্যেব তো বর্ণন! হয় না। তীহাব 
মুখী শরৎকালীন চত্দ্রম্ডালেব শোতাকে পবাজিত কৰিয়াছে। ভাহাব অধবে মৃুহাস্ত উঠি- 
সাই মলাইযা যাইতেছে । করবীতে বকুলফ্বলেব মালা বেষ্টন কবিযা আছে, তাহাতে আকুল 
অলিকুল মধুপানে মত্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে । বাপাব সর্বাঙ্গ অলঙ্কাবে 
ঝলমল কবিতেছে, এবং বানুব কন্ধণ ও কটিব কিছ্বিণি মৃদু মৃদু শিঞ্সিত হইতেছে । পদপক্ষেব 
উপব মনিময় নৃপুব বঙ্গত হইতেছে। বাধাণ পদপথ কানদেবের দর্পণন্বরূপ ; কবি 
গোবিন্দদ্বাস তাহাব বালাই লইতেছেন। 
শরদনুধাকনমণ্ুলমণ্ডনখগ্ডন বদন্বিক1শ। 
অধনে মিলাযত শ্তামমলোহবচিতদচাবাঘনি হাস ॥ 
আদ্র লব গ্রামবিনোদিনি বাই। 
তত অতন্ুযুথশতসেবিত লাব্ণি বরণি না যাই ॥ ঞ্রু॥ 
কববি-বকুল লে আকুল অলিকুল মধু ণিবি পিবি উতবোল। 
সকল অলঙ্গ,তি কক্বণ-বন্ষ-ততি কিছ্ষিণি বণবণি বোল ॥ 
পদপক্*জ পব মণিময় নৃপুব বণঝণ ধঞ্জন-তাঁহ। 
মদনযুকুব জন্গু নখমণিদবপণ নীছনি গোবিন্দদাল ॥ [ ২৪৬৩] ॥ 
বন্টেব ভিতব হইতে বাধাব অগ্ছ্যুতি ক্ষীণ বিছ্যুতেব স্যায আতালিত হইতেছে। রাধা 
থামিয়া থামিযা চলিতেছেন, আব তীহাব প্রতি পদক্ষেপে যেন একটা একটী কিয়! স্থলপন্ন 
ফুটিঘা উঠিতেছে। সরীটিগের সহিত বাধা কথা কহিতেছেন, তাহাতে তীহাব ভ্রতঙ্গীতে বেম 
যমুনার তব হিন্পেলিত হইয়া উঠিতেছে। রাধাব তবল-নয়নেব দৃি যেখানে যেখানে 
পড়িতেছে লেখানে লেখানে নীলপদ্মের বন ভবিঘা উঠিতেছে। বাধাব হাস্তে কুন্দ ও 
কুমুধ প্রস্ছুটিত হইয়া উঠিতেছে। বাধাব এই অপূর্ব শীতে মুগ্ধ হইয়া রুষ্ণ ভীহাকে যেন 
চিনিয়াও চিনিয়া উঠিতে পাবিতেছেন না । 
যাই যাহা নিকসয়ে তন্গ-তহ্ছ-প্যোতি। 
তাহা তাহা বিছ্ুবি চমকময় হোতি ॥ 
যাইা যাই অকণ-চরণ চল চলই। 
তাহা তাহা থল*কমল-দল লই ॥ 


বঙগান্য ১০৯৯ ] 


গোবিন্দাদাস কবিরাজ ৮৯ 
দেখ সখি কো ধনি সহচবি যেলি। 
হামাবি ্বীবন লঞ্ঃ কবতহি খেলি ॥ 
যাইা বাই] তঙ্ু ভাঙস্বিলোল। 
তাহা! তাই। উছলই কালিন্দি-হিলোল ॥ 
যা। যাইা তবল বিলোচন পড়ই। 
তাই তাহ নীল উতপঙ্গ বন ভবই ॥ 
যাহা? ঘাহা? হেবিষে মধুবিম হাপ। 
তাহ। তাহা? কুন্দ-কুমু্ধ পবকাশ ॥ 
গোবিন্বদাস কহ যুগধল কান। 
চিনলক বাই চিনই নাহি জান ॥ [৮৬] ॥ 


কবি এই পদ্টা বিছ্যাপতিব নিয্োদ্ধত লুগবিচিত পদের ভাব লইয়! লিখিয়াছেন।-_ 


জইা! জই! পদ-ছুগ ধরই। তি উঁহি সবোক্হ তরই।। 
জহা জইা ঝলকত অঙ্গ । তহি" তহি' বিজুবি তবঙ্গ ॥ 
জহা। জহ'! নধন বিকাল। তহি' তহি' কমল প্রকাস ॥ 
হণ জহ'! কুটিল কটাথ | ততহি' মদনসর লাখ ॥ 


এই স্থলে গোবিন্দদাস বিগ্তাপতিকে অঙ্থকবণ কবিঘাছেন বটে, কিন্তু সেই লঙ্গে নিজের 
শক্তিমতাব যথেষ্ট পবিচঘও এ পদটীব মধ্যে যে দিয়া গিষাছেন তাহা পদ দুইটা তুলনা করিয়া 
রেখিলেই বুঝা যাইবে। 

বাধার অনুরাগ গাওতৰ হইয়। উঠিয়াছে। আর বুঝি সখীগণের নিকট হইতে গোপন 
বাথা যায় না। প্রস্নুটিত ক দেখিলে বাধাব দীর্ঘনিশ্বাস স্বতঃই ফুলিয়! উঠে । অঙ্গে সর্ধদা 
পুলকোদুগম হইতেছে । কবতলে বদন রাখিয়া বাধা সর্ধদই চিন্তামগ্ন। চোখের জল 
অতি কষ্টে নিবারণ কবিতে হয়। কথাও ভাল কবিষ়্া কহিতে পারেন না। তুচ্ছছল 
করিয়া রাধা একবার দব আঁব একবাব বাছিব কবিতেছেন। ইহা হইতে সতী আন্দাজ 
কবিয়াছে, যে রাধা শ্ামচন্রকে দেখিযাছেন। 


নিশলি নিহারসি ফুটল কাশ । 
করতলে বন দঘন অবলঘ ॥ 
খেনে তন্ন মোড়পি করি কত তঙ্। 
অবির্গ-পুলক-মুকুল তক অঙ্গ ॥ 
এ ধনি মোহে না করু আন ছন্দ। 
জানব ভেটলি শ্যামব-চন্দ ॥ 
তাব কি গোপসি গুপত না রহই। 
মরমক বেদন বদন সব কহই ॥ 
যতনে নিবারসি নয়নক লোর। 
শদগদ শবদে কছসি আধ বোল ॥ 
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আনছলে অঙ্গন আনছলে পন্থ । 
সনে গতাগতি কব্সি একস্ত ॥ [৭ 
রাধা যখন দেখলেন যে সীব নিকট আর মনোতাব “গাপন বাধা চলে না, তখন 
স্বীকার করিলেন, থে তিনি পথে যাইতে কুষ্ণকে দেখিযাঁছেন। আর সেই হইতেই তাহাব 
এই অবস্থা। 
সজনি যাইতে পেখলু' কান। 
তব ধরি জগ তরি ভবল কুন্তু-শব নযনে না হেবিষে আন ॥ 
মু মুখ দবশি বিহসি তন্গ মোডই বিগলিত মোহন-বংশ 
না জানিয়ে কোন মনোবথে আকুল কিশলয়দলে কক দংশ ॥ 
অতয়ে সে মবুমন জলতহি অস্থখন দৌলত চপল পবাণ। 
গোবিন্দদাস দ্ষিছই আআশোঘাসল অবভ' না মীলল কান ।-_[৭৩]0 
রাঁধাকে আম্মীল দিবাব প্রদ্য লী কৃষ্ণের প্রসঙ্গ উ্াপন কবিতোছণ। রাধা নিষেধ 
করিলেন। বাধা কৃষককে এখনও তাল কবিয়া দেখেন নাই, কিন্ত তাহাতেই প্রাণ থাকে 
কি যায়, তাহার স্থিবতা নাই। ধগ্য লেই বমণী, ধিনি কৃষ্ণকে ছুই চক্ষু ভবিষ়্া দেখিয়াও 
বাচিয়া থাকিতে পাবেন ॥ কৃষ্ণকে সতী ঘনগ্তাম বলে, কিন্তু বাধাৰ নয়ন তাহ তে বিছ্যুতের 
সায় ধলসাইয়া দেয়। প্রেমিকা না কি প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ কবিতে পাবে। বাধাব 
কিন্তু এখনও চপল জীবনে মাধ আছে। অতএব কৃষ্ণের কথা উথথাপন না কবাই ভাল । 
আধক আধ আধ-দিঠি-অঞ্চলে যব ধবি পেখনু' কান | 
কত শত কোটি কুস্থমশরে অর জব বহত কি যাত পবাণ ॥ 
সঙ্গনি জাননু' বিহি মোহে বাম । 
ছুছ' লোচন তবি যে হরি হেবই তু পাঠে মবু পবণাম ॥ 
সুনয়নি কহত কা্ছু ঘনগ্রামব যোহে বিজুবি সম লাগি। 
বসবতি তাক পবশবলে তালত হাযাবি হৃদয়ে জলগু আগি ॥ 
প্রেষবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত তপল জিবনে মধু সাঁধ। 
গোবিল্দদাস ভণে শ্রীবল্লত জামে বলবতি-বস-পরিযাদ |" ২৩৪ 11 
রাধা সহচবীগণের সহিত কালিন্দীতে স্বাম করিতে চলিয়াছেন । দিবাকর-কিরণে 
ম্লান কাঞ্চন শিবীবকুনুথেণ ন্যায় তাহার মুত্তি কৃঝের চিত্ত চুবি কবিয়া লইল। রাধা চঞ্চল 
নয়ন-কোণে কুষ্ণকে কটাক্ষ কবিগ মন চুবি কবিবাব লুনিপুণ প্রণালী দেখাইলেন। বয়ুনার 
বেলাভূমি উত্তপ্ত হইযা উঠিঘাছে, তাহাতে বাধা কোমল চরণ অতি তীরে ধীরে বিক্ষেপ 
করিয়া চলিতেছেন। রাধার কষ্ট দর্শনে কুষচেব নয়ন সঙ্গল হইল। রাধা সেই সজল 
নয়নপন্ষজ ছুইটা পাদুকা করিয৷ লইলেন। নয়ন মন ছুই হারাইয়া কৃ একেবাবে রিক্ত 
হইয়া পড়িলেন। 
লহগবি মেলি চললি বররঙ্িণি কালিন্দি করই সিনাম। 
কাঞ্চন শিরিষ-কুসুম জু তন্গুরুতি দিলকর-কিরণে মৈলান ॥ 
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নন্ধলি সে। ধমি চীতক চৌর । 
চোরিক পম্থ ভোরি দবশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর ॥ 
কৌযল চরণ চলত অতি মন্থব উতপত বানুক-বেল। 
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঞ্চজ দু" পাছ্থক করি নেল ॥ 
ীত নয়ন মধু দ্ুছ' সে চোরাষলি শুন হৃদয় অব যান। 
মনমথ-পাপ-দরহনে তন্গু জার গোবিন্দদাল তালে জান ॥__[ ২৯৪ ]॥ 
রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পরের মিলনোৎকষা ছেখিয়া সী তাহাদের মিলনলাধনে ত্সব্ভী 
হইলেন । বাধাব নিকট দৃত্তী কৃষ্ণের বিবহল্ব্যথার বর্ণনা কবিতেছে॥ কৃ বাধার বিরছে 
জ্গীগতন্ন ও জঙ্জ্ররিত হইযাছেন। চল্রেরঃকিবণ ভাহাব নিকট অসহ হইয়া উঠিয়াছে। 
অভিসাবের আশায় তিনি রাশিণী মেতমল্লাব আলাপ কবেন, তাহাতে অ কাশে মেঘ আসে, 
কিন্ত ভাহার উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাহা উডিয়া যায়। ধবল বসনেব তাবও তিনি সহ করিতে 
পারিতেছেন না ॥ বাধার নিকট আলিবাব সাহার ক্ষমতা নাই। বাধার নাম ও গুণগ্রাম 
ছ্পিতে ছরপিতে ভাহাব অঙ্ক পুলকিত হইঘা উঠে, এবং তাহা কবিয়াই তিনি কোনও ক্রমে 
ভ্রীবনধারণ বিয়া আছেন। 
চান্দ নিহারি চন্দনে তনু লেপই তাপ সহই না পার। 
ধবল নিচোল বহই নাহি পারই কৈছে কবধ অতিসাব ॥ 
যতনহি যেঘমল্লাৰ আঙ্গাপই তিমিরম্পয়ান গতি আশে । 
আওত জলদ ততহি" উডি বাওত উতপত দীধঘ নিশাসে ॥ 
ভু গুণ-নাম্গাম জপি জীবই বহু পুলকরিত দা ॥ 
গোবিন্দ্ধাস কহ ইহ অপবূপ নহ যাহা ইহ লব নব নেহা ॥-[২১৮]। 
কুচ বেতসকুপ্র-গৃহে বসি আছেন। তিনি একবার উঠিতেছেন, একবান বলিতেছেন, 
এবং একবার পথ দেখিয়া আদিতেছেন। কৃষ্ণ বাধার নিবিড় বিবহ-দ্রহনে দরহিতেছেন। 
তাহাকে এখমও রাধাব অবিশ্বাস করা উচিত হয না। 
কৰহ' উঠত কবহু' বৈঠত পন্থ হেরত তোব। 
অন্ধলশ্কমল-নয়নস্যুগল সঘনে গলয়ে লোর ॥ 
এত বতনে পুকুষ-বততনে চিতে নাহি বিশোয়াস। 
গবন্ধশ্বিরহ দহনে দহই কাহই গোবিন্দ্বাস ॥- [২১৭ 1 
কের প্রাণ রঙ্ষার্থ রাধা অগত্যা চলিলেন। বাধা সব্বাঙ্গ উত্তমরূপে বন্গপ্ত করিরজা 
চচুদ্দিকে চকিতনয়নে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন। ইহাতে সখী রহস্ত করিয়া রাধাকে 
বলিতেছে।__তুমি বলিতেছ, যে আমার কথাতেই তুমি ক্লুষ্ণের নিকট যাইতেছ। তোমার 
এই কথার ছাদ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বঞ্চনা করিলে তোমার কি 
ফল হরে? তোষার ব্যবহারে বুকিতেছে যে, ভু কৃষ্ণপ্রেম ধন জন্তরে সঞ্চিত করিছী 
গোপনে ছলিন্বাছ। কিন্তু ছ্ছোযার হান্ত, তোমার প্রত্যেক ব্বঙ্গতন্নী, ভাহাই ঝাক্ষ্য দিগ্ধেছে ( 
শত ছিনে স্বচক্ষে দেখিলাম, যে চোরের অঞ্চলের প্রশ্থিতে চুরিকর! ধ্দ থাকিলে তাহার 
সুখ দেখিয়া! তাহা ধরা যায় |. চ্যার তুমি এই গোধন-ধন লইয়া এতই আকুল হইন্বাছ বে 
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পথও ভাল করিয়া ক্র করিতেছ না।_-রাধা উত্তর দিবার উপক্রম করিলে সবীস্থানীয় 
পদকর্তা গোবিদ্দঘাল ডাহাকে বলিতেছেন, তুমি থাম, তোমার এতক্ষণ মৌনগাব হইতেই 
সব ব্যাপার বুঝিয়া লইয়াছি। 
চৌদিক চকিত-নয়নে ঘন হেবসি ঝ'পলি ঝ'পল অঙ্গ। 
ৰচনক ভাতি বুঝই লাহি পাবিষে কীহা! শিধলি ইহ বঙ্গ ॥ 
নুম্দরি কী ফল পরিজনে ৰাচি। 
শ্যাফননুনাগর-গুপত-প্রেমধন জানু" হিয়া মাহা সাচি।, 
এ তুযা হাস মবম পরকাশই প্রতি-অঙ্ুভঙ্গিম সাখী। 
গাঠিক হেম বন মাহা বলকই এতদিনে পেখলু' আথি | 
গহন-মনোবথে পশ্থ না হেবসি জীতলি মনমখবাঁজ। 
গোবিন্দঘাস কহই ধলি বিবমহ মৌনহি' সমু কাজ ॥__[ ২২৭] ॥ 
বাধা কষ্চেব নিকট আসিলেন। চকিতা ও উৎকণিতা বাধা সখীব আচল ধবিয়া কোনও 
একাবে পর্যধে বসা না-বসাব মত কবিঘা বসিলেন। সবী গ্রস্থানোগ্ধতা হইলে বাধাও 
উঠিতে চাহিলেন। বাধা দা কৃষ্ণ বাঁগাব হাত ধনিত্তে গেলে বাধা হাত ঠেলিঘা 
দ্িলেন। কৃষ্ণ রাধাব যুখেব প্রতি চাহিতে বাঁধার নয়নে জল তারয়া উঠিল। * * * 
বাধাব এই অপরূপ পাবঙ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্যের মণ্যে কুষ্ণেব বাসনা ডুবিঘা গেল। 
ধবি সধি আচবে ভই উপচক্ক | ! বৈঠে না নৈঠয়ে হবি পবিষন্ক ॥। 
চলইতে আলি চলই পুন চাহ। বস-অভিলাঘে আগোবল নাহ ॥ 
লুবুধল মাধব মুগধিনি নাবী। ও অতি নিদগধ এ অতি গোঙারি ॥ 
পরঙদিতে তবসি কবহি কব ঠেলই। হেবইতে বন্ধন নয়নজল খলই ॥ 
হঠ পরিবন্তণে থবহরি কাপ। চনে বদন পটাঞ্চলে ঝাপ 
শৃতলি ভীত-পুত্লি সম গোবি। চীত-নলিনি হবি বহই আগোবি ॥ 
গোবিন্দদাস কহই পনিণাম। বপকে বুণে যগন ভেল কাম ॥ [১১*]॥ 
বাধাব লঙ্জা ও সাধবস দেখিয়া সখী তত্পরনা কবিতেছে। যদি হুবিব পাণিষ্পর্শে তুমি 
এতই কাপিবে এবং অঙ্গের সংবৃত বসনকে আবও সংববণ কবিবে, তাহা হইলে তুষি এখানে 
আলিবাব পূর্বে অত বেশ প্রসাধনেব বঙ্গ কৰিলে কেন? তুমি নিঙ্গেব কার্য বুষিতেছ লা? 
যাহার বিবহে তুমি জাগিয়! ও ঘুমাইয়াও বস্তি পাও না, তাহাকে কি এত লজ্জা ও ভয় করিতে 
আছে ? 
যব হবি-পাঁনি-পবশে ঘন কাপলি ঝপলি ঝণাপল অজ । 
তৰ কিযে ঘন তন মণিময-অতবণ বেশ পসাধনি বঙ্গ ॥ 
এ ধনি অব" না। সমুঝ্সি কাজ। 
যাহে বিশ্ব জাগবে নি” না জীবসি তাহেন্কিয়ে এত ভন লাজ ॥ (২৩৬) 
এই রাধা ও মাধবেশ প্র যঘিললন এখনও পরিচয় হয় নাই। কৃষের অহুনয়ে রাধা 


* তুলনীয় জানদাস__রাচরে কাঞ্চন বকছে মুখে 
মরমে পিরিত বেকত অঙ্গে | ৯৭৯৯) 





বে ১৭৯] খোরিদ্বরঘ করিরাজ নি 


জ্বনততুখে পদনখে বাটি ধু'টিতে লাগিলেন। কুঝ চঞ্চল হই রাধার অঞ্চল স্পর্শ করিতে 
গেলেন, রাধ। অমনি আধ পা পিছাইক্। গেলেন | বিদগ্ধ মাধব বাধার যন বুঝিরা চরণ কর্ন 
করিতে হাত বাড়াইলেন। রাখ! নিবারএ কবিতে গেলে ক্ৃষ্ণেব হাতে তাহার হাত ঠেকিয়া 
গ্রেঘ। পাণিম্পর্শে প্রেমের সঞ্চীব হইল। রাণা ঈষৎ হাসিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া 
ফেলিলেন। 

পহিলহি রাধা-মাধব মেলি। পরিচয় ছুলহ দুরে বহু কেলি ॥ 

অঙ্থুনয় কবইতে অবনত-বযনী। চকিত-্বিলোকনে নথে লিখু ধরণী ॥ 

অঞ্চল পবশিতে চঞ্চল কান। বাই কবল পদ্দ-আধ পয়ান ॥ 

বিদ্রগধ নাগর অন্ুতব জানি। বাইক চরণে পলাবল পাখি || 

কবে কব বারিতে উপজ্ল প্রেম। দ্রাবিদ ঘট ভবি পাওল হেম ॥ 

হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোনি। দেই বতন পুন লেয্লি চোবি ॥ 

উছন নিকপম পহিল বিলাস। আনন্দে হেরত গোবিদদদাস ॥-_ [৫২ ]॥ 

বসস্তকাল, গুরুপক্ষেব বজনী : বাধা কৃষেব অভিসাবে চলিয়াছেন॥ রাধাব কবরীতে 

কুদ্দকুন্থম, হৃদয়ে ঘুক্তাব মালা, অঙ্গে কপূব ও চন্দনের বিলেপন , ধবল বস্ত্র পবিধান। 
এইরূপ শ্বেত বপন ভূষণে মিতা রাধাকে উদ্্বল চত্দ্রকিবণেব মধ্য হইতে লক্ষ্য করা যায় না। 
গৃছের পবিজনেৰ দৃষ্টি এইরপে এড়াইযা বাধা নিকুঞ্জে চলিয়াছেন। 

কুন্দকুম্থমে তরু কববিক তাব। হৃদযে বিবাজ্িত মোতিম-হাব ॥ 

চন্দন-চবচিত কচিব কপুব। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভবিপূব ॥ 

ধবল-বিভূষণ-অন্বব বনই | গবলিম-কৌমুদি মিপি তনু চলই ॥ 

হেবইতে পবিজন-লোচন ভুল । বঙ্গপুতলি কিঘে বসমাহ বুব 1--(৩০৫] ॥ 

রাধা কষে অপেক্ষায় কুক্পগৃহে বঙিয়া আছেন । কৃষের বিলম্ব দেখিয়া সব্বী তাহার 
নিকট গিয়া বলিতেছেন ।-_মাধব, মণ্মথ শিকাবে ফিরিতেছে। বাধা তাহার লক্ষ্যা। মনের 
শরাঘাতে জরজর হয়া বাধা একেলা নিকুঞ্জে বহিয়াছে। ভুমি স্বর যাইয়া! তাহাকে বাচাও। 
বলক্কের রাঝি প্রায় শেখ হইয়া আলিল ; অনেক দুর যাইতে হইবে। রাধা গলায় আশা- 
পাশ লইয়া প্রেমকরতকর মূলে বিয়া আছে। তাহার ফল অমৃত হইবে, কি গরল হইবে, 
তাহা! তোমার ঘাওয়া না যাওয়ার উপব নির্ভব কবিতেছে। (অর্থাৎ রুষের সছিত দিলম 
হইলেই রাধার আশা-পাশ গলাব মাল! হইয়া প্াড়াইবে, নতুবা! তাহা গলার ফাস হইয়া 
তাহার প্রাণবিনাশেরই হেতু হইবে )। 
মাধব মন্মথ ফিবত অহেবা। 
একলি নিকুজে ধনি ফুলশরে জরজর পদ্থ নেহাবত তেবা ॥ 


তু অতি সন্থর গমন দুরত্তর মধু-যাদিনি অতি ছোটি। 

সো ঘর বাহির করত নিরম্তর নিষিধ মানে মুগ কোটি ॥ 

ছাশাপাশ লেই গলে বৈঠলি গ্রেষক্রাপতর মূল । 

'কিয়ে অনিয়। কিয়ে এবব গবল ফল গ্ৌধিন্দদাল কছ দুর ॥_[ ৩১৮1 
২ 


৯৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ব্সখ্যা 


পৌধ মাসের রাঝি, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে; তুষাবে চন্ত্রকে ঢাকিযা ফেলিয়াছে। 
গৃহে থাকিয়াও সকলে কাপিতেছে। সকল লোকই শহ্যায আপাদমস্তক আবৃত করিয়া 
শপন করিয়াছে । পরম বিন্ময়েব বিষয় যে, বাধা এমন সময়ে অভিগাবে বাহিব হইয়াছে 
নুখময় শয্যা ত্যাগ কবিয়া একমাত্র শ্বেতুবসনে সর্ববাঙ্গ আবৃত কবিয়া সকলেব অলঙক্ষিতে 
তিনি কুজে চলিয়াছেন। তুহিনেব শীতম্পর্শ ও পথেব কণ্টকাদিব প্রতি তাহাব আক্ষেপ মাক 
নাই। কবি বলিতেছেন--ইহাতে আব আশ্চর্য্য কি? নূতন প্রেমেব নিকট কি কোন 
বাধা টিকিতে পাবে? 
পৌথলি বজনী পবন বহে মন্দ। চৌদিশে হিম হিমকব কক বন্ধ ॥ 
মন্দিবে বহত সবহু' তন্ছ কাপ। জগজন শযনে নয়ন বহু" ঝাপ ॥ 
পরিহবি তৈছন সুখনয শে | উচকুচকচক ভবমহি তেজ ॥ 
ধবলিম এক বসনে তম্থ গোই। চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥ 
গোবিন্দদাস কহ ইখে কি সন্দেহ। কিঘে বিঘিন মাহা নৃতন নেহ ॥--[৩২৬]॥ 
রাধা কুঞ্জে কঝেব অপেক্ষায় বহিযাছেন, এ দিকে সী আলিষা ক্ঞ্চকে নিবেদন 
কৰ্তেছে।-_শীতের বাত্রি, মুনাৰ তীবে কুঞ্জকুটীব-লতাগুলি শীতল পবনে আন্দোলিত 
হইতেছে । সেই তুধাব-সমীবে কেহই স্থিব খাকিতে পাবে না। বাপা সেখানে আব 
কতক্ষণ একেল! কাটাইবেন ? সাধন, তোমাব প্রেম ধন্য) আব বাধাও ধন্য যে, কুলগৌরব- 
রূপ কঠিন বপাট উদঘাটন কবিযা, গুকভ্ুনদ্দগেব সতর্ক ননকপ কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম 
কবিষা এইরূপ সময়ে তোমান লহিত মিলিত হইতে আলিয়াছে। 
হিম-খখতু-্যামিনী যামুন-ভীব। তবল-লতা্কুল-কু্-কুটাব ॥ 
তহি' তনু থ্ব নহে তুহিনসমীব | কৈছে বঞ্চব শুন স্তামশবীব | 
ধনি তুছ" মাধব ধনি তুঘা নেহ। ধনি ধনি সো ধনি পবিহব গেহ ॥ 
কুলবতিসগৌবব্কঠিন্কপাট । গুকজন্নঘন০্সবন্টক বাট ॥ 
কো জানে এতছু" বিঘিনি অবগাই। এছন সমযে মিলব তোহে বাই ॥-_-[৩৩৭]| 
কুঝ্জে ক্কষণেব অপেক্ষায় বছক্ষণ থাকিয়া বাধা অধীব হইয়া মখীকে বলিতেছেন।__ 
কতক্ষণ আমি আর দুর্জন-নঘনরপ প্রহবীকে বঞ্চন! করিমা, প্রেমধন হদযদধো সঞ্চিত কবিষ্কা 
বাখিব? পথ পানে চাহিযা চাহিযা নক্মন ধাধিযা গেল। বজনী শেষ হইয়া আলিল; 
অঙ্থরাগ তো বাড়িয়াই চলিযাছে; কর্ণ এখনও আসিলেন না। কবি বলিতেছেন,_আমাব 
প্রভুর দিগত্রাস্তি হইয়াছে । 
কতছ প্রেমধন হিয়-মাহা লাচি। ছুরভন নয়ন-পহবি ক বাটি ॥ 
পদ্ছ নেহারি নযন*্লয় লাগি। টুটত বজনী বাঁচত অন্ুবাগী ॥ 
অবহ না মীলল শ্টামর-কাতি। গোবিনাদবাস-্পছ দীগভরণাতি ॥-1৩৬২] ॥ 
অন্ঠাসক্ত মনে করি! বাঁধা কৃ্কে যখোচিত ভথপনা করিয়া ফিবাইয়া দিয়াছেন) 
পরে অন্ত হইয়া বলিতেছেন ।-_কুলবতী কেহ ঘেন পরপুরুষকে নয়নের কোণেও না 
দেখে দার যদি দেখে তো কৃঞ্চকে বেন কিছুতেই না দেখে । কৃষককে যদি বেখিতেই হয় 


বন্ধন ১৩৬ ] গোবিদ্দদাস কবিরাজ মহ 


তবে ষেন তাহার সহিত প্রেম না কবে। আব বছ্ধি প্রেম করিয়া ক্ষেলে, তবে যেন মাদিনী 
নাহয়। 
কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুল জনি কান। 
কা হেবি জনি প্রেম বাঢ়াযই প্রেম কবই জনি মান ॥--[ ৪৩৪ ]1 
রাধাব এই অন্থৃতাপ শ্রবণ কবিযা লী বলিতেছেন ।--কৃষ্ণেব মুবলীবব শনিবার সময় 
আহি তোমাৰ কর্ণদ্ব় বোঁধ কবিয়াছিলাম ; কৃষ্ণকে দেখিবাব সময় আমি তোমাব চক্ষু ঢাকা 
দিয়াছিলাম,__তুমি ভ্রমে পড়িয়া আমাব উপব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে। আমি তোমাকে তখনই 
বলিয়াদ্ছিলাম যে, তুমি ভুল কবিয় কৃষ্ণেব সহিত প্রেম করিতেছ , ইহাব ফলে তোমাকে 
কাদিযা জন্ম কাটাইতে হইবে। গুণের পবিচয় না লইযা কেন তুমি পবপুরুষের রূপে মুদ্ধ 
হইয়া তাহাকে নিঞেন দেহ সমপণ কবিলে ? ইহাব জন্য তুমি দিন দিন তোমার ন্নপলাবগ্য 
খোয়াইতেছ ) তোমাব এখন বাচাই সংশব। শ্যাম (বপ) মেখেব জল প্রত্যাশা কবিয়। তুমি 
তোমাব গুদয়ে যে প্রেমতন্ত রোপণ কবিয়াছ, কবি গোবিনদদাস বলিতেছেন, লেই বৃক্ষে এখন 
তোমাকে নয়ননীব সেচন কবিতে হইবে। 
শুনইতে কানুুবলি-বব-যাধুবী অবণে নিবাবঙ্গু তোব। 
হেবইতে রূপ নয়নুগ ঝ'াপলু তব মোহে বোখলি ভোব ॥ 
সুন্দবি তৈধনে কহলম তোয। 
ভবমহি তা সঞ্ঞে লেহ বাঢাষলি জনম গৌযাযবি বোয় ॥ 
বিচ্ছু গুণ পবখি পক রূপ-লালসে কাহে সোপলি নিজ দেহা। 
দিনে দিনে খোয়াস ইহ বপ-লাবণি জীবইতে তেল সন্দেহা ॥ 
মো তুনু' হৃদযে প্রেমতক বোপলি শ্তাম-জুলদ-বস-আশে। 
সো অব নগ্সন-নীব দেই লীচহ কহতহি গোবিন্দদালে |।-_[ ৪৩৫ ] 
ইঞাব সহিত অমকশতকের এই গ্লোকটীব মুপ্ধগত সাদৃশ্ঠ আছে।_ 
অনালোচয প্রেয়ঃ পবিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ - 
সত্য! কান্ডে মানঃ কিমিতি সবলে প্রেয়সি রৃতঃ। 
লমাস্িষ্টা হেতে বিবহদহনোস্তানুবশিখাঃ 
স্বহস্তেনাঙ্জাবান্‌ তদলমধুনাবপ্যকদিতৈঃ ॥ 
রাধা মানিনী হইয়াছেন। কৃষ্ণ অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, রাধা কিছুতেই প্রসন্ন 
হইলেন না। কৃষ্ণ চলিয়। গেলে রাধাব জ্ঞাশ হইল। তখন আর উপায় নাই; তিনি 
হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলিয়াছেন। এখন শুধু তিনি কৃষে দর্শনেব কাঙ্গাল । 
সো বহবন্লত সহজই হৃষ্নত দবশন লাগি মন ক্ব। 
( গোবিদ্দন্বাস যব যতনে দিলায়ব তবহি' যনোরথ পূব ॥)_[ ৪৩৬ ] ॥ 
লখীও ভথ্পল! আরন্ত করিলেন।-খল লোকেব কথায় তুমি অবিচাব করিয়া কুকের 
গতি মান করিয়াছ। কৃষ্ণ রোষে বিমুখ হইয়! চলিয়া গিয়াছেন, এখন আর আমার সুগ্খের 
দিকে কাতর হইয়া! চাহিলে কি হইবে ? 


ম্৬ পাহিঙ্-পরিধৎপত্রিকা [সা 

কছলম খপঙ্জন দোখল কান। তুছ' অবিচা্রে বাঢাক়্লি মাল ॥ 

বোথে বিমুখ যব চলু বরনাহ। অব কাতরদিঠে মরু মুখ চাহ ॥-[ ৪৩] 

বর্ধা কাল, রাধা অহ্রিসারে বাহির হইয়াছেন। আফাপে নৃতন মেঘ ছনখট! কবিয়া 

আসিয়াছে। গৃহের বাহিবে অদ্ধকান এমল নিবিড় ঘে, দিজ দেহাও দেখা যায় না। বাধার 
অন্ধকারে কিছু আসিয়া যায় না, তাহার অত্তনে শ্তামচন্দ্র উদ্দিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেমসিদ্ধ 
উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। এই তো প্রথম অভিসাবের উপযুক্ত লগ্ন। সধীদ্দিগের আর 
বিচার করা উচিত নয়। তাহানা বাঁধাণ অঙ্গে মৃগষদ লেপন করিষা নীলবলন পরাইফা 
দিল। কীচুনির আবশ্যক কি? পে তো শনাবশ্যক তাবমাত্র। যুক্তাব হাব সপদ্দীতুলা, 
অতএব পরিত্যাজ্য । এক সবী দ্বাবদেশ হইতে দেখিযা আস্ক, গুকজ্রমলকল ভাগিয়া 
আছে, কি ঘ্মাইতেছে। পা যাহাতে দিকৃত্রম না হয়, সেই জগ্য স্থানীয় কবি গোবিন্দ- 
দাশ গোপনে সঙ্গে চলিলেন। 

অরে ডন তক লব গেহ। বাছিবে তিমিবে না হেবি নিজ দেছ ॥ 

অস্তবে উল গ্তামব ইন্দ।। উছছলপ মনহি" মনোভবসিু॥ 

অব জ্জনি সজনী করছ বিচাব। গুভখম ভেল পহিল অভিসাৰ ॥ 

মৃগযদে তন্থু অন্তলেপহ মোন । তহি' পহিবায়হ নীল নিচোল ॥ 

কী ফল উচকুচকঞুক তাব। দ্লব কব দৌতিনি যোতিম হাব ॥ 

তুছ' সখি দেখহ দেহলি লাশি। গুকজন অবছ' ঘুমল কিযে জাগি ॥ 

চলইতে দীগভবম জনি ছোষ। গোকিন্দদাস সঙ্গে চলু গোষ ॥-[ ৩৪২ 7 

রাধা কুল্লগৃহে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণ আলিতে কিছু দেবী হইযাছে, সেই অন্য বাধা 

মান করিয। কৃষ্ণকে উপেক্ষা! করিলেন । লী কৃষ্ণ হইয়া বাধাকে বলিতেছে।_তুমি 
গরবিনী হইয়া বাসগৃহে বহিঘাছ, ওদিকে কচ শবণ-মেঘেব বর্ষণ মাধাঘ কবিঘা আসিল। তুমি 
সুখময় পর্যক্ষে শুইয়া আছ ; আব কৃষ্ণ প্রান্তন্‌ পক্ষ উতীর্ঘ হইযা তোমাব কাছে আলিযাছে। 
সর্খী, অস্থানে মান কবিও না, তোযাৰ বছপুণ্যের ফলে তুমি বসিকশেখব কুষেের সহিত 
মিলিত হইতে পাবিযাছ। এখন বাজি ঘোব হইয়াছে; বিজলী চঘকাইতেছে। এঘন 
সময়ে কামিনী কি কান্তের ক্রোড ত্যাগ কবিতে পাবে? আকাশের মধ্যে খন ঘন মেখ 
ডাকিয়া উঠিঙ্গেছে £ কোন বমণী এমন সময়ে নাথকে পরিত্যাগ ববিয়া থাকিতে পাবে? 

তুক্ক রহ গববিনী বাসক গেছ। সো ভিগি আওল শাঙন মেহ॥ 

তুছ' শৃতলি স্ুখমঘ পনিষন্ক। সো তবি আওল পীতর পঙ্ক॥ 

এ ধনি ছুব কব অসম্য সান। পুনফলে মীলল রসময় কান ॥ 

ঝলকত দামিনি ঘামিনি ঘোল। কামিনি কি তেজই কাস্তক কোর ॥ 

ঘন ঘন-গবজন অন্ববমাহ। ববঞ্জত কোনে এ হেন ববশ্নাহ ॥-[ ৫৪৮ 10 


জ্রর্থনা-চাটুকার কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন। - মন্সধস্মকরেব আাসে আশার মামসঅতত 


ভার হার-৩টিপীগ ভীবস্থ কুচক্ষুতে ঝাপাইয়া পড়িত্বাছে। এ জমার অভীব দয “বৈ, 
তুমি সেই বলনীর বৎস্তটকে বড়মী-বিদ্ধ করিতে চাহিতেছ। 


বা সপ] গোিলাইাস স্বাথিক্লাজ চে 


ঈঈধধষকব-উরছি ডরকাতব ধু মানলম্ধা কাপ। 
ভা হিন্ে হারতটিনি-উট-কুচঘট উছ্সি পড়ল দেই ফাণপা। 
সুন্দরি সম্বক কুটিল ক্টাখ। 
কলনিক মীন বড়সি কিয়ে ারসি এ অতি কঠিন বিপাক (_ ৬২৩) ॥ 


বন্দাধনের বনে মদন-কিবাতের দৌরাম্য হইয়াছে। তাহার দারুণ কুমুম-্শর সঙ্থ 
করিতে না পারিয়া কুষ্ণ পুরুষোচিত গৌরব ও লঙ্জায় জলাঞ্জলি দিষ্কা বাধার শবগাপক্ন 
হইলেন। ফলে বিপরীত হইল | মদন-কিবাতকে দমন করিবার জন্য প্রযুক্ত বাধার চঞ্চল 
নধনবাপ লক্ষ্যবরষ্ট হইঘা কষ্চের মন্দ আঘাত কবিল। এখন রাধা ও ধর্গম, এই উত্তরের 
শরে বিদ্ধ হইয়া কৃষ্টেব ভবন লংশয়ারূট হুইযা পড়িয়াছে। এখন কবি উপপৈ্ি 
দিতেছেন,_ 
যণিষয়-হাব-তবজিণি-তীবহি কুচ-কনকাচলছায । 
কইছে তপত কনে গোপতে বাঞবি তর গোবিদ্দদাস বশ গায় ₹_[ ২য় খও, পৃঃ ৭] 
লীলাহুদ্ন'লিত বছবন্লত কৃষ্ণকে রাধা আপনার প্রেষপাশে দৃঢরূপে আবদ্ধ করিয়াছেন 
দেখিয়া সখী রাধাকে কৌতুকচ্ছলে বলিতেছেন ।-তুমি তো কম নহ।-- 
ঘো গিরি-গোচব-বিপিনহি সঞ্চক কুশকটি কর অবগাহ। 
চত্্রক-চাক-শটা-পবিমণ্ডিত অরুণ-কুটিল-দিঠি চাহ ॥ 
সুন্দবি ভালে তুছ' হরিণি-নয়ানি। 
সো চঞ্চল-হবি হিয়া-পিঞ্জর ভবি কৈছনে ধরলি সয়ানি ॥-_[ ৭*৬]। 
এই পদটী কৃষ্ণ ও সিংহপক্ষে দার্থ। [হরি_(১) ক্ণ। (২) সিংহ ও কৃশকটি_-(৯) 
পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য, (২) সিংহেব বিশেষত্ব , ইত্যাদি ]। 
রাধা বলিতেছেন ।_আমাব এ্লুপে বা গুণে কৃষ্ণ যুদ্ধ হইয়াছেন, এ কথা ভুল। 
আমার যাহ! কিছু সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য, তাহ! কৃষেরই দান। তাহা প্রেমই আমাকে মধ্যাা 
দিষাছে। কৃষ্ণ দক্ষ ত্বর্ণকাব ) বেগুর নিঃস্বনে তিনি আমার হৃদয়ে প্রেমামি প্রজ্জালিত 
করিয়াছেন £ আমার কুলমর্ধ্যাদা সেই প্রেমাগিব ইন্ধন হইয়াছে । ভীহার দৃষ্ট ও হত্ত 
উভয়ের স্পর্শ ই সোহাগা ; খর্থজলই জুড়িবার (পান দিবার) বারি। এই উপাঁয়ে ভিদি 
আমার মনরপ হ্বর্ণে নিজ প্রেষরূপ মণি খচিত করিয়া এই অমূল্য হার গড়িয়া আঁধাকে 
পরাইয়া দিয়াছেন । লেই হারের পালিশ হইয়াছে নবান্ুবাগ । লেই মনিহার আদি 
শুরুজননয়নরণ তন্ধরের নিকট হইতে লক্ষ প্রাণে মত গোপন করিয়া রাঁখিয়াছি। 
বেখুক ক্কুকে বুকে মদনানল কুল ইন্ধন মাহা জাঁরি 
রশ পাশি হুছ' পরশে লোহাগল শ্রম-ল জোবশ বাবি ॥ 
. সনি, কাস্থু সে ছৈল সোণাব । 
মবু হন-কাক্চন আপন প্রেদ-বপি জোরি পিন্ধাক়্ল হার ॥ 
নধস্জন্র়াগ-রঙ্গে পুন রঞ্জল মূল ন! জালশ্বে কোই। 
গুরুজনসয়নচৌর পয়ে ছাপিয়ে প্রাপ-লাখ সঙ্গ গোই।-_[ 1৮৭] । 


মগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [নয 


গ্রেছের আনন্দ প্রাপ্তির সুখের অপেক্ষা অনেক গভীব | কৃষ্ণের আলিজনে ধবা দ্বিয়াও 
রাধার ভ্রান্তি হিয়া গেল যে, কুষ্ণকে তিনি পান নাই। প্রেম এইরূপই বিচাবমূচ। 
কোরহি শ্টাম চষকি ধনি বোলত কব মোহে মালব কান। 
হৃদয়ক তাপ তবহি মনু মীটব অধিয্া কবব |সনান ॥ 
লো মুখ-মাধুবি বধ নেহাঁবই সোঙবি সোঙবি মন কুব। 
সো তন্ন সবস-পবশ যব পাঁওব তনহি' মনোবধ পূব ॥-1 ৭৬৫ ]॥ 
মিলনের নিবিড় সুখ রাধাব পক্ষে বিজ্্বরূপ হইযাছে। লোচনে পলক ও আনশ্দেব 
অশ্রু রাধাকে কৃষের বদন তাল করিযা নিবীক্ষণ কণিতে দেয় না। একে ত গুকজ/ন্র 
লতর্ক-নৃষ্টির জন্য কৃষ্ণকে দেখিবার সুযোগ তো ঘটিয়াইস্উঠে না। 
সজনি অব হাম না বুঝি বিধান। 
অতিশয় আনন্দে বিঘিন ঘটাওল হেবইতে ঝরযে নয়ান ॥ 
ববাকণ দৈব কয়ল দু" লৌচন তাহে পলক নিবমাই। 
তাহে অতি হরে এ দুহ' দিঠি পূবল কৈছে হেরব মূখ ঢাই ॥ 
তাহে গুক-ছ্ুকজন-লোচন-কণ্টক-সন্কট কতছ্' বিখাৰ। 
কুলবতি বাদ-বিবাদ করত কত ধৈবজ-লাজ-বিচাব ॥ 
তুলনা করুন” অঅৈত্তাবগুভকপচিতৈৃটবালুপ্যতে মে 
ক্র্তিক্লপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্ত: ॥-_[ মেতদুত ]॥ 
অতএব বাধা ঠিক কবিলেন,_ 
সবহূ' উপেখি যাই বন পৈঠব কাঙ্ গীমে কবি হার। 
মিরজনে রাতি-দ্িবস সুখে হেবব এহি দায়নু' সার ॥_[ ৭৭৯] ॥ 
রাধার বিপদ হইযাছে, কৃষ্ণের সর্বাঙ্গীণ মাধুর্য কৃঞ্চকে সর্বদাই বাধাব মনে জাগরূক 
করিয়া রাখিয়াছে। বৃষ নবলব-গুণসমূহ কর্ণকে পবিতৃপ্ত কবে, তাহার রূপ 
নয়নেব রসায়ন স্বরূপ ও তাহাব মিললকালীন সম্ভাষণ হৃদগ্ধকে আপাগ্লিত কবে; তাহাব 
সঙ্গ স্পর্শকে অমৃতসিক্ক কবিযা দেঘ।১ সখি, ধাহাব অস্তব বসমঘ, এমন গুগণসাগব শাম 
স্থুনাগবকে কোন্‌ বমণী ভুলিতে পাবে ট সত্য বটে, গুকজন আমাকে তর্জন কবে, কুলবতভীবা 
আমাকে গালি দেয় কিন্তু মধুব মুবলীব মধুব আশ্বাসে আমি এই সকল কষ্ট একেবাবে 
তুলিত্! যাই। কুলমর্ধ্যাদ! লইযা আমি কি কবিব? তাহা তে দিবাদীপ-ভুল্য বড়া 
মাক্জ, প্রেমস্পবনে নির্ববাপিতপ্রায়। 
ন্ব নব গুণগণ শ্রবণ-রপায়ন নয়ন-বসীয়ন অঙ্গ । 
বভস-সন্ভাষণ হাদয-রসায়ন পবশ-বসায়ন সঙ্গ ॥ 





১) কবি অন্টজও বলিয়াছেন, 
কপে তরল দিঠি সোঁওরি পরশ হিঠি পুলক না তেলই অঙ্গ । 
ধুর-মুযলী-ধে শ্রুতি পরিপুদ্ধিত ন| গুনে জান পরলঙ্গ ।-_[৭৯৪ ] 


